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বিষয়-নুচী 


সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা রর সা (ড) 


প্রথম ভাগ ( বস্ত-সংক্ষেপ ) 
প্রবেশিক! রঃ ও টা নু ১ 


দ্বিতীয় ভাগ ( মুলস্থত্র ) 


বাংলা ছন্দের মূলনুত্র হ 
চবণ ও স্তবক রর ও 
বাংল! ছন্দে জীতিভেদ ? রী হি রি 
ছন্দের রীতি টা রং 
বাংল! ছন্দের লয় ও শ্রেণী ৮০ সঃ ১১৪ 
ছন্দোলিপি রঃ হি ১১৯ 
তৃতীয় ভাগ ( পরিশিষ্ট ) 
বাংলা ছন্দের মূলত ্ ্দ্ 
খাংল। মৃক্তবন্ধ ছন্দ , ী 
বাংলায় ইংরাজী ছন্দ রঃ ও 
বাংলার সংস্কৃত ছন্দ ৪ ৪ এ 
পর্বাঞ্জবিচারের গুরুত ”** টি হ্চঃ 
নয় মাত্রার ছন্দ ০০ 2 ৮ ৯০ ২০৫ 
গছের ছন্দ রঃ রর ঠ ন্‌ 
বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস -** *** হন 
বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ”*** রঃ রাঃ 
ছন্দে নূতন ধর! রি রি রর ডি 


১১11%01০ শব্দের বাংল। প্রতিশব্দ * *** **, ২৪৬ 


সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা 


এই সংস্করণে :5118019 শষেোর বাংলা প্রতিশব্দ সম্পর্কে একটি নৃতন 
শরিচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে । অন্যান্ত কোন কোন পরিচ্ছেদের কিছু কিছু 
পরিবর্ধন কর! হইয়াছে । 


বিনীত--- 
গ্রন্থকার 


(এ) 


ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চ্চ/ আবধ্ক | ছন্দোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও 
সঙ্গীতের মূল তথাগুলি জানা চাই। বাংল! ছাড়া অপর ছুই-একটি ভাষার 
কাব্য ও ছন্দের প্ররকৃতি-সন্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাক! চাই। অবশ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিক ছন্দোবোধের হুক্্তাও আবশ্বক। এইভাবে আলোচন। করিলে 
তবে বাংল! ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং বাংল! ছন্দের প্রকৃতি ও শ্তি- 
সম্বন্ধে ধারণা হুম্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইবে । নতুবা, বাংল! ছন্দের মূল প্রক্কৃতি কি, 
প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে সুলীভূত এঁক্য কোথায়, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও 
জাতিবিচার কি ভাব কর! যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের অনুকরণ বাংলায 
সম্ভব কি-না--ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া যাইবে না। 


০ র্ তীঁ 


থে কয়েকটি সুত্রে”এখানে বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নির্দিষ্ট হইল, তাহ 
প্রাচীন তথ! অর্ধাচীন সমস্ত বাংল! কবিতাত্তেই খাটে । এতন্্ারা সমগ্র বাংলা 
কাব্যের ছন্দের একটি এক্যনুত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে । এনুত্রগুলি বাংল! ভাষার 
প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি ষে, ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় বাংল! 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি 13 ও 73686, এইজন্য এই হুত্রপরম্পরাঁকে 
সংক্ষেপে 10106113691 2000 85৮ 009917 বা পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ? বলা যাইতে 
পাবে। 


দী ক ঙ 


বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংল ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ 
হয় এই প্রথম প্রয়াস। আশা করি, স্থধীবৃন্দ ইহার ক্রটিবিচাতি মার্জনা 
করিবেন। ইতি-- 


কারমাইকেল কলেজ, 
রজপুর বিনীত-_ 
২* আবপ, ১৩৩৯ গ্রন্ছকার 


ন্বাগুভল। ছহ্েজ্ত, স্মুজপ্কৃত্জ 
প্রথম ভাগ 


প্রন্বেস্শিক্তা* 
(বন্ত-সংক্ষেপ) 


পূর্ণ যতি ও চবণ 


(দূ. ১) রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে | 
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠ || 
(দূ. ২) ডাঁকিছে ক্কোয়েল, | গাহ্িছে কোয়েল | তোমার কানন ! সভাতে || 
মাঝখানে তুমি | দড়ায়ে জননী | শবৎকালের | প্রভাতে |! 
(দ*৬) ওগে। কাল মেঘ, | বাতাসের বেগে | যেয়ে! না, যেয়ে! ন।, | বেয়ে! না স্েসে । || 
নয়ন-দুড়ানো। | যুরতি তোমার, | আরতি তোমাব | সকল দেশে || 
ংল! ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কয় পণক্তি পদ্য উদ্ধৃত করা হইল, লক্ষ্য 
করিলেই দেখ! যাইবে যে, গন্ভের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে। 
পচ্যেব এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখীনেই উচ্চারণের অর্থাৎ 
জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে, এবং এই বিরাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবন্থিত। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে ॥ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেইখানেই জিহ্বা পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে । এই বিরাম-স্থলগুলিও যেন পূর্বব 
হইতে প্রত্যাশিত ; একটা নিয়মিত কালের ব্যবধানে তাহারা অবস্থিত । গঞ্ছেও 
অবশ্ত বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শব্দোচ্চারণ গগ্যেও সম্ভব নয়। কিন্তু গন্থের 
প্রতি পংক্তির শেষে বিরাম-স্থল নাও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থলগুলির 
অবস্যান কোন স্থনিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় ন1। 
পছ্যের এক একটি পংক্তির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পদ্মের 
পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম--চরণ-_-দেওয়। হইয়াছে । এই “রণ অবলদ্বন 


৯০৯ পপ আপ সপ সপ্ত পাস 


সি চে আপ পা সস সিসি ররর 


* এই অংশে বাংল! ছন্দের স্কুল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । 
প্রথম শিক্ষার্থীদিগের কুবিধার জগ্ত এই প্রকরণটি সম্িবিষ্ট হইল। 


২ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


করিয়াই যেন ছন্দঃসরস্বতী বিচরণ করেন। প্রতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার 
ক্রিয়ার পুর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বল! হয় পুর্ণ যভি। উদ্ধত 
ৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেকটিতে ২টি করিয়া চরণ আছে। প্রাতি চরণের শেষে আছে 
পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের দৈত্য, অর্থাৎ পূর্ণ ষতির অবস্থান নিয়মিত । 
যে-কোন কবিতার বই খুলিলেই দেখ! যায় যে, প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাটা ছাটা, 
মাপা মাপা-_-কারণ নিয়মিত দৈর্ধ্যের চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্চ রচিত হয়। 


যতি (অর্ধযতি) ও পর্ব 


কিন্ত অনেক সময় দেখা যাইবে যে, পদ্ভের চরণগুলি পরম্পর সমান নহে। 
নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। 
(দূ ৪) ওগো নদীবুলে | তীর-তৃণতলে | কে ব'সে অমল | ৰসনে ॥ 
হ্যামস সনে? | 
সুদুর গ্লগনে | কাহারে সে চার ? || 
খাট ছেড়ে ঘট | কোখ। তেসে যায় ?॥ 
নব মালতীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দ্ষশনে, | 
গগে1 নদীকুলে | ভীর-ভূণ্তলে | কে বসে গ্ঠামল | বঙ্নে ? || 
(দূ ৫) অকরচুড় | মুকুটগানি। কষরী তব| ঘিরে | 
পরারে দিনু | শিরে | 
ভ্বালায়ে বাতি | মাতিল নখী | দল !| 
তোমার দ্বেহে | রতন সাজ | করিল বল | মল || 


এ সকল ক্ষেত্রে দুইটি পুর্ণ যতির মধ্যে ব্যবধান সমান বা সুনির্দিষ্ট নহে । 
'তবু এখানে যে পছ্াছন্দের সমস্ত গুণই বর্তমান তাহ! শ্বীকার করিতে হইবে। 
সুতরাং পুর্ণ যতিব অবস্থান বা চবণের ধেরখ্যকেই ছন্দের ভিতিচ্থানীয় বলিয়। 
দ্বীকার করা যায় না। তবে সেভিত্তিকি? 

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর একটু হুক্্ভাবে পদ্ঘের চরণ বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে । চরণের শেষে পুরণ বিরাম-স্থল ছাড়া চরণের মধ্যেও ভিহ্বার 
শ্বতর বিরাম-স্থল আছে। এ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তগুলিতে | এই 
চিহ্ছের দ্বার! নি্ঘশ করা হইতেছে । রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন ষ্টেশন হইতে 
এক বিশেষ পরিমাণের জল লইয়া যাত্রা করে, যখন কতক দূর যাগয়ার পর 


প্রবেশিক। ৩ 


সেই জল শেষ হুইয়া আসে তখন পূর্ব-নিঙ্গি্ট আর একটি ষ্টেশনে আসিয়। 
প্ুনবায় উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্রহ কয়ে। সেইরূপ চরণ আরম্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারণের একটা 10070196) প্রয়াস বা ঝৌকের আরস্ত হয়। সেই ঝৌকের 
প্রভাবে এক বা একাধিক শব বা শব্বাংশের উচ্চারণ হওয়ার পর এই ঝৌকের 
পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন নৃতন করিয়া শক্তিসংগ্রহের জন্ত জিহ্বার ক্ষণিক বিরতি 
আবশ্তাক হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকে অন্ধযতি) উপযতি, হুপ্ধধতি ঝ| শুধু 
যতি বলা যায়। ছন্দেব ছিসাবে এই তির গুরুত্বই অধিক। উদ্ধৃত পদ্যাংশ- 
গুলি স্বাভাবিকভাবে আবুন্তি করিলেই এই যতির অবস্থান ও গুরুত্ব প্রত্তীত 
হইবে৷ যদ্দি উপযুক্ত স্থলে নির্গি্ই কালের ব্যবধানে যতি না পডে, তৰে 
ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। «ম নৃষ্টান্তে 'দিছু'র স্থলে 'দিলাম', 'বাতি'র স্থলে 'প্রদীপঃ 
লিখিলে যতি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে না পড়ায় ছন্দোভঙ ঘটিবে। 

যে কয়টি পদ্যাংশ উদ্ধত হইযাছে তাহার প্রত্যেকটিতেই গ্গেখা যায় যে, এক 
একটি চরণের দৈর্ঘ্য ছোট বড যাহাই হউক, চবণের মধ্যে হ্ম্বতর যতিগুলি 
সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত । অর্থাৎ, একটি হ্ন্বযতি হইতে (কিংব। 
চরণের প্রাবন্ত হইতে ) পরবর্তী যতি পর্য্যন্ত শব বা শব্বাংশগুলি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগে । এইটি বাংলা ছন্দের মূল তথ্য। 

এক যতি (কিংবা চরণের আদি ) হইতে পরবর্তী যতি পর্যাস্ত চরণাংশকে 
বলা হয় পর্ব্ব। উদ্ধৃত ১ম দৃষ্টান্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ২য় ও ওর দৃষ্টান্তের 
প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থ দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪১ ১১ ২০ ২, ৪, ৪ 
পর্ব, ৫ম দৃষ্টান্তের চরণগুপিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ধধ আছে। উচ্চারণের 
সময় এক এক বারের ঝৌক বা 1201)5186এ আমর! যেটুকু উচ্চারণ করি, তাছাই 
এক একটি পর্ব সোজ। ভাষায় বলিতে গেলে, “এক নিঃশ্বাসে” ফেটুকু বল! 
হয়, তাহাই পর্ব । সাধারণত: এক একটি পর্ব কয়েকটি গোটা শবের সমস । 

পর্বই বাংল! ছন্দের উপকরণ । ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নান! ভাবে, 
নানা কায়দায়। নানা 708৮9: ঝা নক্সা অনুসারে রচনা করিতে পারি, কিন্ত 
মূল উপকরণ এক একটি ফুল। তেমনি নান! কায়ায়। নান! নক্ায় আমর! 
পর্ষের সহিত পর্ব সাজাইয়! নান! বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (8057028) 
বচন। করিতে পারি, কিন্ধু ইমারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে 
এক একটি পর্ব । 


৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ছন্দের মূল ভিত্তি একটা এঁক্য। নেই এঁক্যের পরিচর আমরা পাই পর্কেক 
ব্যবহারে । বে কয়েকটি পদ্যাংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে যে, তাহাদের ছন্দ নিয়মিত দৈর্খেযর পর্ধের ব্যবহারের উপবই 
প্রতিষ্ঠিত। 

অবশ্থা একটি কথা প্ররণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা ছন্দোবন্ধে চরণের শেষ 
পর্বটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণঘতির দীর্ঘ বিরাম-্থুলটি নির্দেশ 
করার স্থবিধা হয় এবং চরণেব শেষে অনেক সময় যে মিল (মিত্রাক্ষর ) থাকে 
সেটার ধ্বনিও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বন্কৃত হয়। 

যে কষেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে তাহার গুত্যেকটিতেই দেখা যাইবে যে, 
পর্বগুলি পরম্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট । ৪র্থ ও 
৫ম দৃষ্টান্তে চরণের দৈর্ঘ্য স্থনিয়মিত নহে, কিন্তু ঠিক একই মাপের পর্ব ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া ছন্দ বজায় আছে। বস্বতঃ ছন্দের মূল উপকরণ-_পর্বেের 
পরিমাপ-_যদি স্থস্থির থাকে, তবে চরণের দৈর্ঘয বাড়াইলে ব। কমাইলে ছন্দের 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যেমন, ৪র্থ দৃষ্টান্তের ১ম চরণের ১ম পর্টি, বা ৫ম 
ৃষ্টান্তের ৩য চরণের ১ম পর্বটি যদি বাদ দেওযা হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি 
হয় না| কিন্ত যদি চরণের দৈত্য সমান বাখিষ। পর্ষের পবিমাপ অসমান করা 
হয়, তবে ছন্দৌভঙ্গ ঘটিবে। ১মদৃষ্টান্তে ঈবৎ পরিবর্তন করিয়! যদি বলা হয় 

রাখাল গকব পাল | নিয়ে যার মাঠে | 
শিশুব! মন দেয় | নুতন সব পাঠে || 

তবে চরণ ছুইটির দৈর্ঘ্য সমান থাকে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয চরণেব মধো পর্বের 
দৈর্্যের সঙ্গতি থাকে না, সুতরাং ছন্দোভজ হ্য়। 

সাধারণতঃ একট! পচ্যে বা পদ্যাংশে মাত্র এক প্রকারের পর্ব ব্যবহৃত হত, 
এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের এঁক্য বজ্ায থাকে। উদ্ধৃত প্রত্যে কটি দৃষ্টান্তে 
তাহাই হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, একাধিক প্রকারের 
পর্বব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিস্তু তাহাঙ্গের সমাবেশ বা সংযোজন একটা সুস্পষ্ট 
নিয়ম ব1 নক্সা! অঙ্গুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । যেমন, 

(দৃ. ৬) তার সবে মিলে থাক্‌ | অরণোর প্পন্দিত পলবে। | শ্রাবণ-বর্ষণে ? ॥ 
যোগ দিক নিঝরের | মঞ্জীর-গ87-কলরবে | উপল-ঘর্ঘণে | 


এই দৃষ্টান্তটিতে এক এৰটি চরণের মধ্যে পর্বপগুলি পরস্পর সমান নহে, কিন্তু পর 


প্রবেশিক৷ ৫ 


পর চরণগ্ডলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, একটা দৃঢ়, সুম্পষ্ট নক্সা! (৪৮6০০) 
অনুসারে প্রত্যেকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্ষের সংঘোজন! হইয়াছে । 
তাহাতেই ছন্দের মৃলীভূত এঁক্য বজায় আছে। 

যদি এইরূপ কোন স্ুম্প্ট নিয়ম অঙ্গসারে বিভিন্ন মাপের পর্বের সমাবেশ 
করা ন। হয়, তবে পেথ! যাইবে যে, পঞ্চছন্দের শ্ববূপ বক্ষিত হইতেছে না । 
যদি ৬ দৃষ্টান্তটি ঈষৎ পরিবঞ্ডিত করিয়া লেখা হয়__ 

অরণোর ম্প'নগত পল্পবে | শ্রাবণ-বর্ধণে | তার! সব মিলে থাক; || 
, নির্বরেৰ | মত্রীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘধণে । যোগ দিক || 

তবে দেখা যাইবে যে, পদ্যছন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই) নক্সা! (]86(617) 
ভাঙ়িয়া যাওয়াই ভাহাব কারণ। 


অক্ষর ও মাত্র! 


বা"লা ছন্দেব বিচারে পর্বের পরিমাপই সর্ববাপেক্ষা! গুরুতর বিষয়। এই 
পরিমাপ করা হয় মাত্রার সংখ্য। অনুসারে । পথের দৈর্ঘ্য যেমন মাইল বা! গজ 
হিসাবে মাপ! হয়, বাংল। পছ্যে পর্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপা হয় মাত্র! হিসাবে । 

যে-কোন একটি শব্ধ বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে যে, ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
“অক্ষর' বা 7য11816এর সমষ্টি । “অক্ষর বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ, 
বুঝিলে তুল কব! হইবে, সংঙ্কতে 'অক্ষর' 9)11919এরই প্রতিশব। "অক্ষর 
বাগ্যস্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধবনি ; ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (হৃশ্ব বা 
দীর্ঘ ) ধ্বনি থাকে, ব্যঞ্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ এই ম্বরধ্বনিকে রূপায়িত 
করিতে পারে । “জননী” এই শব্ঘটিতে অক্ষর আছে তিনটি-_-জ+ন+নী। 
“শরৎ শবটিতে অক্ষর আছে ছুইটি--শ+রৎ। “রাখাল” শবটিতে অক্ষর আছে 
ছইটি-_রা+থাল্‌। গন” এই শবটিতে অক্ষর আছে ছুইটি--গন্‌+জন্। 
বল! বাহুল্য যে, ছন্দ ধ্নিগত; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। সুতরাং 
শকের বানান বা লিখিত প্রতি।লপির নছে। উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই সমস্ত বিচাব করিতে হইবে। 

ংলা উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয় হুদ্ব, নাহয় দীর্ঘ। হ্দ্ব 

"অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর ছুই মাত্রার বলিয়৷ পরিগণিত হয়। কবিতার 


ঙ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


আবৃত্বির প্রতি একটু অবহিত হইলেই কোন্‌ অক্ষরটি হস্ব আর কোন্‌ অক্ষরটি 
দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহা বোঝা যায়। 

মাত্রা-বিচারের জন্য বাংল! অক্ষরকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--স্বরাস্ত- 
(যে সকল অক্ষরের শেষে একটি ম্বরধ্বনি থাকে ) ও স্ুলীস্ত (যে সকল অক্ষরের 
শেষে একটি ব্যঞ্জন বা যুক্তস্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরাস্ত অক্ষর সাধারণতঃ তুম্ব। 
২য় দৃষ্টান্তে 'দাভায়ে জননী” এই পর্বটিতে ৬টি স্বরাস্ত অক্ষর আছে। স্থৃতরাং 
ইহার মোট মাত্রা-সংখ্যা--৬। হলস্ত অক্ষর যদি কোন শব্ের শেষে থাকে, তবে 
জাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্তে 'শরৎ কালের এই পর্ধটিতে 'রৎ) ও “লের' 
এই দুইটি অক্ষর হলন্ত এবং তাহারা শব্ধের অন্ত্যাক্ষব ; সুতরাং তাহার! দীর্ঘ। 
অতএব “শরৎকালের? এই পর্বটিতে অক্ষর চারিটি হইলেও, মাত্রা-সংখ্যা_-৬। 

এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় বে, ১ম দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব 
৮+-৬, মুল পর্ব ৮ মাত্রার; ২য় দৃষ্টান্তে গ্রতি চরণে মাত্রাব হিসাব ৬+৬+৬+৩, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রার; ওয় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৫, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রার; ৪র্থ দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৩, ৬, ৬+৬, 
৬+৬, ৬+৬+৬+৩, ৬+৬+৬+৩, মূল পর্ব ৬ মাত্রার ; ৫ম দৃষ্টান্তে মাজার 
হিসাব ৫+৫+৫+২, ৫4২, ৫1৫4২, ৫1৫476৫47২১ মূল পর্ব € 
মাত্রীর । এ সকল ক্ষেত্রেই একট নিন্দিষ্ট মাত্রার পর্ব একমাত্র উপকরণকপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । (অবশ্ট চরণের শেষ পর্বটি পূর্ণ যতির খাতিরে অনেক সময় 
স্ব ।) এই ভাবেই ছন্দের এঁক্য বক্ষিত হইয়াছে । 

শট দৃ্টাত্তটি একটু অন্যরূপ। এখানে ঠিক একই মাপের পর্ব্ষ ব্যবহৃত হস 
নাই। প্রতি চরণে পর্ধ-বিভাগের সঙ্কেত--৮+১*+-৬, কিন্তু ঠিক এই সক্ষেতই 
বরাবর ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় এক্য বজায় আছে। 

এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, হলন্ত অক্ষর শব্দে ভিতবে থাকিলে 
অর্থাৎ যুক্তাক্ষরেব স্ষ্টি হইলে (উচ্চারণের লয় অন্মাবে) উহা হুম্ব বা দীর্ঘ 
হইতে পারে। আলোচ্য ৬ষঠ দৃষ্টান্তে অনেক যুক্তাক্ষরেব ব্যবহার আছে, অর্থাৎ 
শব্দের অস্ত ছাড়া আরও অন্যত্র হুলস্ত অক্ষরের প্রয়োগ হইয়াছে ৷ সেগুলি 
এখানে হৃম্ব উচ্চাত্রিত হইতেছে । ধেমন “মঞ্জীর শকের মধ্যে ২টি হলম্্ অক্ষর 


০৮০১ পরত স্উসকপ 





সপ 


*:1[80000 বা! ৪96৩৫ ( উচ্চারণের গতি )। 





প্রবেশিকা ৭ 


'মন্ঃ1+ধজীব্; এখানে “মন্‌, স্ব, কিন্তু 'জীর্‌' (শবের অস্তা অক্ষর বলিয়া) 
দীর্ঘ। সেইরূপ 'গুঞ্জন' শবের মধ্যে গুন্‌ হব, কিন্তু 'জন্। দীর্ঘ। 

কিন্ধ অনেক স্থল অন্যরপও হয়) যেমন, 

(দূ. ৭) গুধূ গঞনে | কুজনে গন্ধে | সন্দেহ হয | যনে 
লুকানে। কথার | হাওয| বন্ধে যেন | বন হ'তে উপ | বনে 

এই শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এখানে মূল পর্ 
৬ মাত্রার ।* “শুধু গুঞ্জনে” পর্বটিও ৬ মাত্রার £ এখানে “গুঞ্নে' শষের “গুন 
দীর্ঘ। একটু টানিয়া বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করার জন্য “গন দীর্ঘ হয়। 
সুক্ষভাবে ধ্বনিবিচার করিলে দেখা! যাইবে যে, এখানে যথার্থ যক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই। এ চরণের “গন্ধে”, 'সন্দেহ* গ্রস্ভৃতি শবের ও অনুপ উচ্চারণ হইবে। 
“গন্ধে শবের “ন্* ও এর মধো যেন একটা ফাক আসিয়া পড়িয়াছে, গন্ধে- 
গন্‌ +( )+ধেনও মাত্রা । 

এইভাবে উচ্চারণের লয অন্ুসাবে একই অন্র, বিশেষতঃ হলস্ত অক্ষর, হস্ব 
ৰা দীর্ঘ হইতে পারে । এ বিষয়ে অন্যান্ত কথা পবে আলোচিত হইবে। 


১০ছেদ 


গছা বা পদ্ঠ ধাহাই আমরা! ব্যবহার করি না কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
থামিয়া থামিয়! উচ্চারণ করিতে হয়। যেখানে একটি বাকোর (৪6768009 ০0 
০1%086) শেষ হয়, সেথানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হয়, আর যেখানে একটি 
বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শবসমষ্টির (1)177596) শেষ হয, সেখানে 
স্ব্ক্ষণ থামিতে হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ থামা ৰা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ 
বলে। বাক্যের শেষে থাকে দীর্ঘতর ছেদ ব! পূর্ণচ্ছেদ। বাক্যের মধ্যে এক 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হ্ম্বতর ছে্ধ বা উপচ্ছেদ। এইরূপ ছেদ না খিয়। 
পড়িলে আমাদের উক্তির মণ্ম গ্রহণ করাই যায় না। কমা, সেমিকোলন, দীড়ি 
ইত্যাদির ঘার৷ প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থার নির্দেশ কর! হয়। নিষ়্- 
লিখিত গন্ভাংশে * চিহু দ্বার! ছেদ এবং * * চিহ্ন দ্বার! পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে। 


*. £ছাওয়। শব্দে দুইটি শ্বরধ্যনি আছে, তিনটি নয় । হাওয়া-৮1১&2) “ও “য় মিলিয়| একটি 
বাঞ্জনধ্যনিস্মদ, সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে ছাওয়।»ভানা। 


৮ বাংল। ছন্দের মূলসুত্র 


জাহাজের বাশী * জনীম বাধুবেগে * খর খর করির| * কীপিয়! কণপিয়। * বাজিতেই লাগিল ; ** 

(শরৎচন্ত্র--জীকাস্ত, প্রথষ পর্বব ) 

ছেদের সহিত আমাদের ভাব্প্রকাশের অচ্ছেন্ক সম্পর্ক । যদি উপযুক্ত 

স্থলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেঙ্ছের 
অবস্থান বদ্লাইয়া লেখ! হয়-_ 

জাহাজেয় « বাণী অসীঙ * বাযুবেগে থর * থর করিয। কাপির। * কীপিয়। বাজিতেই * লাগিল কচ 


তবে বাক্যটিব অর্থ কিছুই বোঝা যাইবে না। 
পদ্ঠেও উপধুক্ত স্থলে ছেদ থাকে-_ 


(দূ ৮) আজতুমি কবিশুধূ,+ নহ আর কেহ--+* 
কোথ! তব রাজসভা1, * কোথ। তব গেছ ? ** 


কিন্ত উদ্ধত পচ্ঠাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতিও পাডবে। 
সুতরাং মনে হইতে পারে যে, ছেদ ও যতি অভিপ্ন । মনে হইতে পারে যে, গন্ধে 
যাহ1কে পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকেই পদ্ধে বলে পৃর্ণঘতি, এবং গদ্যে যাহাকে উপচ্ছেদ 
বলে, পঞ্চে তাহাকেই বলে অর্ধযর্তি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় | নিয়ের 
ৃ্টান্তগুলি হইতে প্রতীত হইবে যে, ছেদ ও যতি ছুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতেও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
ছেদ ন! থাকিতভেও পারে । যতির সমন্ন হউক্‌ বা না হউক্‌, উপযুক্ত ছলে ছেদ 
না দিলে পঞন্ঠেও কোন অর্থগ্রহণ সম্ভব হয় না। 


(দ্ব.৯) দোসর খুঁজি * ও * |বাসর বাধি গে! +*% || 
জলে ডুবি, ** বাচি| পাইলে ভাঙা, ** | 
কালে! আর ধলে! * | বাহিরে কে বল ঞ || 
ভিতরে সবারি * | লাল রাঙা ৬* || 


(দূ. ১*) সজল ঢল | আহত আঁখি * | 
পিয়াল কুল- | পরাগ মাথি * || 
ঘুরিছে খু'জিক | লেহন ক"রে* | নৃষ্গ গঙ্গার | বিদ কার ?%% || 
যযূর আর * | মেলিয়। পা! « | 
করে না! আলোক | তষাল শাখা) |! 
কুনুষ-ফলি | ফোটে ন।) %* জলি | পিয়ে ন! মক | রন ভার «* || 


প্রবেশিক। ৯ 


ঢু১১) এই কথাগুনি'আআমি | আইনু পুজিতে | 
প1 ছুখানি।** আনিদাছি | কোটার ভরিয়। | 
সিচ্ছুর। »*্করিলে আজা,* | সুন্দর ললাটে | 
দিব ফৌটা | &% ১. 


পর্ষের মধ্যে ছেদ ন৷ দিয়! ১১শ দৃষ্টান্তটি পাঠ করিলে একট হান্তকর হ-ব-ব-র-ল 
সৃষ্ট হইবে। 

পূর্বে ষে উপমা ঝবহার করা হইয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলা 
যায় যে, রেলগাড়ীব ইঞ্জিন যেমন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূর্বেই কোন 
কারণে পথিমধ্ে থামিতে পারে, তেমনি এক এক বারের 722109186 বা পর্ব 
উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের পরিশেষ হওয়ার পূর্বেও অর্থ ও ভাব পরিস্ফুট করার 
জন্ত সাময়িকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে | অর্থাৎ পর্বের মধ্যেও 
ছে্দ বসিতে পারে, তাহাতে পর্বের সমাস ক্ষুপ্ হয় না। আবার, যেখানে ছেদ 
বা উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নয়, ছেদ বসিলে অর্থগ্রহণের বাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পূর্বব )1070188 বা ঝোকের শেষ হইতে পারে, স্থতরাং নূতন 
10)1)0159 বা ঝৌক আবম্ত হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে | এবপ 
ক্ষেত্রে কোন অক্ষবের উচ্চারণ হয় না, ঞ্িহ্ব! বিরাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধ্বনির 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একটা নূতন ঝৌঁকের তরঙ্গ অনুভূত হয় । 
উপরের দৃষ্টাস্তগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছে ও যতির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে । 


ছেদ ও যতির পরম্পর বি-ফোগ করিয়াই মধুসূদনের অমিত্রা্ষর ছল ও 
অন্যান্ত বৈচিত্র্যবহল ছন্দের স্ষ্টি সম্ভব হইয়াছে | দৃ. ১১ মধুন্থদনের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের উদাহরণ । 


পর্ববাঙ্গ 


এক একটি পর্বের সংগঠন পরীক্ষা করিলে দেখ! যাইবে যে, ইহার মধ্যে 
ক্ুদ্রতর করেকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বর্তমান। এইগুলিকে বল! হয় 'পর্র্বাজ'। 
১ম দৃষ্টান্তের 'রাখাল গরুর পাল+ এই পর্ধটিতে আছে তিনটি অঙ্গ--'রাখাল?+ 
“গরুর পাল? এবং ইহাদের মাতআ-সংখ্যা যথাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
১*ম দৃষ্টাপ্তের “করে না আলো? এই পর্বর্টিতে আছে ছুইটি অঙ্গ--“করে না'+ 


১০ ৰাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


“আলো? (৩47২) /৬ঠ দৃষ্টান্তের অরণ্যেব স্পন্দিত পল্পবে এই পর্বটিতে আছে 
তিনটি অজ-_“অরণ্যের 1 ্পদিত?+ পিল্পবেঃ (৪+৩+৩)। 

পূর্বে একটি উপষাতে পর্বকে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । পর্ধাঙ্গ যেন সেই ফুলের এক একটি পাপড়ি বা দল। বোধ 
হয় রসায়নশান্ত্র হইতে একটা উপম! দিলে ইহার স্বরূপ ভাল কিমা বুঝ 
যাইবে। পর্ধ যদি ছন্দের অণু (700160916) হয়, তবে পর্বাজ্জ হইতেছে ছন্দের 
পরমাণু (৪6০10) । যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু 
বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পবম্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর সেই 
পদ্দার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্কোর মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ধ্যের 
পর্বাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানা! সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পবম্পরেব 
সম্বন্ধ ও অন্ুপাতের উপর পর্বের প্রকৃতি নির্ভব কবে। “বাখাল গরুর পাল 
এই পর্বটিতে ঠিক যে পারম্পর্যে পর্বাঙ্গগুলি আছে তাহা দি ঈষৎ পরিবর্তন 
করিয়া লেখ! হয় “গরুর পাল রাখাল”, তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হইবে। 

প্রত্যেক পর্বের, হুয় দুইটি, নাহয় তিনটি করিয়। পর্ববাঙ্ 
থাকিবে। নহিলে পর্যের কোন ছন্দৌলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পর্বাঙ্গ 
দিয়া কোন পুর্ণাবয়ব পর্ব রচনা! করা যায় না। (অবশ্ট চরণের শেষে যে সমস্ত 
অপূর্ণ পর্ব থাকে তাহাদের কথা স্বতত্ত্র।) স্থতরাং শুধু 'পাল” এই শব্দ দিয়! 
একটা পূর্ণ পর্ব গঠিত হইতে পারে না। আবাব 'মধু+রাখাল+গরুর+ পাল: 
এইরূপ চারিটি পর্বাঙ্গ-বিশিষ্ট পর্বও সম্ভব নয। 

পর্কের মধ্যে ইহার উপাদানীতৃত পর্ঝাঙ্গগুলিকে বিন্যাস করার একটা বিশিষ্ট 
নিয়ম আছে। হয়, পর্ববের মধ্যে পর্ধবান্গুলি পরস্পর সমান হইবে, 
না-হয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে বিষ্যান্ত হইবে। এইজন্য 
৩+৩+২ এ রকম সক্কেতে পর্ধাজবিন্যাম চলিবে, কিন্তু ৩+২+৩ এ রকম 
চলিবে না। 

ক্থৃতরাং বল! যায় যে, পর্বের অস্তভূক্তি পর্বাঙ্গের পাবন্পর্যের মধো একটা 
সরল গতি থাঁকিবে। এই যে গতি, বা স্পন্দন--এইখানেই পর্বের প্রাণ, বা 
পর্ষের ছলোলক্ষণ। শুধু 'কুস্থম' কথাটিতে. কোন ছন্দোগুণ নাই, কিন্তু তাহার 
সঙ্গে 'কজি? কথাটি জুড়িয়া পরে যদি জিহ্বার ক্ষণিক বিরতির বা ষতির ব্যবস্থা 
করি, অর্থাৎ "কুস্থম? ও “কলি” এই দুইটি পর্ব দিয়া 'কুসথম-কলিঃ এই পর্বটি 


প্রবেশিকা ১১ 


রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একটা স্পন্দন অশ্গভব করিব। এই ম্পন্দনই 
ছন্দের প্রাণ। বর্তমান কালে ৩+২-এই গাণিতিক সক্কেতের হবার এই 
স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দেশ কবা হয়। স্ুরসিক প্রাচীন ছান্দসিকেরা হয়ত ইহার 
“বিষম-চপলা” বা অন্য কিছু রসাল নাম দিতেন । 

পর্ষের ভিতরে ছুই পর্বাঙ্গের মধ্যে অবশ্ঠ যতি থাকিতে পারে না, ধতি বা 
ঝৌকের পরিশেষ হয় পর্বের অস্তে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের উ্থান-পতন হইতে 
পর্বাঙ্জেব বিভাগ বোঝ! যায় ; যেখানে একটি পর্ধাঙ্গের শেষ ও অপর একটি 
পর্ববাঙ্গ আরস্ত হয়, সেখানে ধ্বনিব একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরঙ্গের 
আবস্ত হয়। ১০ম দৃষ্টান্তে “করে না আলো? এই পর্বটিব বিভাগ ষে “কবে না++ 
“আলো? এইক্প হইবে, 'করে+না আলো? কিংবা 'করে +ন1+ আলো? হইবে 
না, তাহা ধ্বনিতরঙ্জের উথান-পতন হইতেই বুঝিতে পার! ঘায়। প্রাণীর 
হংস্পন্দনের ভ্ভাষ এই ধ্বনিতঃঙ্লই পর্ধের গ্রাণস্বরূপ | 

এ ক্ষেত্রে একট। কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্বের ভিতরে দুই পর্বাঙ্গের 
মধ্যে যডির স্থান না থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে (ছেদ প্রকরণ এবং দূ ৯, 
১০, ১১ দ্রষ্টবা)। ছেদ কিন্তু পর্ববাঙ্গের ভিতরে থাকিতে পারে না। ছন্দের 
বিচারে পর্ধ্বাঙ্গ একেবারে “অচ্ছেষ্ঠোইযম্” | 

অনেকে পর্ব ও পর্ধ!ঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষগ্বে 
লক্ষ্য বাখিলে এ বিষষে ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ এক একটা ছোট গোটা মূল শব, পর্ববাঙ্গের মাত্রা- 

খ্যা হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১ পর্বের মাত্রাসংখ্যা বেশী--৪ হইতে ১০ পর্যন্ত 
মাঞ্জার পর্ব ব্যবহৃত হয়। দ্িতীযতঃ, পর্ধের বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা তিনটি 
পর্ধবাঙ্গ পাওয়! যাইবেই, তাঁহ।র মধ্যে একট! গতির তরঙ্গ থাকে ; পর্ধাঙ্গ কিন্ত 
ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুব মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ নাই, কিন্ত 
তাহাকে অপর পর্বাঙ্গের পাশে বসাইলে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক 
উপম। দিয়া বল! যায়, পর্ববাজ যেন নিক্ছিয় পুরুষ ব প্রকৃতির মত ; কিন্তু যখন 
শিব ও শিবানী রূপ দুই পর্বাঙ্গের মিলন ঘটে, 
“বিশ্বমাগর ঢেউ খেলাকে ওঠে তখন ছলে”, 
অর্থাৎ ছন্দের সি হয়। 
পর্বের মাত্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্য্ধন্দের একের বন্ধন ) এক্‌ একটি চরণে 


১২ ংল! ছন্দের মূলসুন্্ 


বা স্তবকে ব্যবন্থত পর্বগুলির, অন্ততঃ গ্রতিসম পর্বগুলির, মাত্র/সংখ্যা সমান 
সমান হয়। কিন্তু লমমাত্রিক ছুই পর্ষের মধ্যে পর্ধাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই। ১ম দৃষ্টান্ত "রাখাল গরুর পাপ” এবং “শিশুগণ দেয় মন” এই 
দুইটি পর্ব প্রতিসম ও সমমান্রিক, উভয় পর্কেই ৮টি করিয়া মাত্রা আছে ; কিন্তু 
একটি পর্বে পর্বাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+-৩+২ এই সন্কেতে, আর অপরটিতে 
হইম়ছে ৪+8 এই সক্ষেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্তে “মাঝখানে তুমি” আর 
প্দাড়ায়ে জননী” এই দুইটি পর্ব পরম্পর সমান, কিন্তু একটিতে পর্বাঙ্গ বিভাগ 
হইয়াছে ৪+২, আর অপরটিতে ৩+৩ এই সঙ্ষেতে। এই কথা মনে রাখিলে 
অনেক সময়ে পর্ব ও পর্বাঙ্জের পার্থকা ধরিতে পারা যায়) ষেমন, 

“মাথ। খাও, ভুলিয়ে! না, খেয়ে! মনে ক'রে” 
এই চরণটির পর্ববিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসন্বদ্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল 
পর্ব্ব ৪ মাত্রার ধরিয়া 

মাথ! খাও, | ভুলিবে না| খেয়ে! মনে | ক'রে (২+২1+(২+২)+(২+২)+২ 
এইরূপ পর্ববিভাগ হইবে? না, মূল পর্ব ৮ মাত্রার ধবিয়া 
মাথা খাও, + ভুলিয়ে! ন!,+ থেযে। মনে +ক'রেস্ত (৪78 )1+(0৪+২) 


এইরূপ পর্ধবিভাগ হইবে? “মাথা খাও” এই বাক্যাংশটি পর্ব, না, পর্ববাঙ্গ? 
প্রতিসম চরণটির সহিত তুলন1 করিলেই এই সকল গ্রশ্নের সছুভব পাওয়া যাইবে । 
প্রতিসম চরণটি হইল-_ 
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে 
খল পর্ব ৪ মাত্রার ধবিলে দুই চরণের মধ্যে কোন সামগ্তস্ত থাকে ন।। কারণ__ 
মিষ্টান্ন র| হিল কিছু |হাড়ির ভি | তরে 

এরূপ ভাবে ফৃতি পড়িতে পারে না । মূল পর্ব ৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয়। 


(দূ. ১২) মিষ্টান্ন £ রহিল £ কিছু* | হাঁড়ির : ভিতরে.”৮+৬ 
মাথা খাও : ভুলিয়ে। ন! * | থেয়ে। মনে : কারে-০৮+% 
স্বতরাং “মাথা খাও” পর্ব! নহে, পর্ব । 'মাথ! খাও” বাক্যাংশের পরে ছঙ্গোর 
যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে। সমগ্র কবিতারটিই ('যেতে নাহি 
দিব-রবীনত্রনাথ ) ৮+৬ এই আধারের উপর রচিত। 
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মূলতত্ব 
€১) মান্রা-সমকত্ব 


বাংল! ছন্দের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে £১056998এর মত বলিতে ইচ্ছ। 
করে, “9১11 88105 85 9869:001080 7৮ 000008:৯-্সবই সংখ্যার উপব 
নির্ভর কবে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক 0080%186৪ বা মাত্রাগত । এক মাত্রার 
ব1 ছুই মাক্রাব অক্ষরেব সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার পর্বধাঙ্গ ; 
ছুইটি বা তিনটি পর্ধাঙ্গের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ ধৈর্ধ্যের পর্ব | 
কয়েকটি পর্বের সংষোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণেব সংযোগে গঠিত 
হয় শ্লোক বা কলিবা স্তবক (৪68029) | বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়' 
ষাইবে কষেকটি সংখ্যার হিসাব । 

অক্ষবেব আরও অনেক গুণ বা ধন্ধ আছে, যেমন ৪০০61 বা ধ্বনিগৌরব। 
বাংলা ছন্দে একপ্রকার ধ্বনিগৌরবেরও একটা বিশেষ মুল্য অনেক সময় 
আছে। কবিতাপাঠের সমঘ কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ 
জোর দিয়া উচ্চাবণ কর] হয় । যেমন, 

(দূ ১৩) ঘথুম্‌ পাড়ানি। মাসী পিসী। ঘুম্‌ দিযে | যাও 

এই চরণটিব প্রথমে ষে “ঘুম, অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্ঠান্ত অক্ষরের 
তৃলনাষ অনেক বেশী জোব পড়ে । ইহাকে বল হয শ্বীসাঘথাত ব৷ স্বরাখাত 
বাবল | ইহার জন্য অক্ষরের মাত্রার ইতববিশেষ হয় | 

কিন্তু এই শ্বাসাঘাত, বা তাহার অবস্থান বা পারম্পর্্য বাংলা ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইতাদি 00811656%৪ জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ 
ভিন্লজাতীয় | একমান্রাব ও ছুই মাত্রার, হৃস্ব ও দীর্ঘ--ছুই রকমের অক্ষরের 
বাংল! ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পধ্যের উপর 
বাংল। ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্থ অক্ষর আছে, সেখানে ছুইটি 
হুন্ব অক্ষর বসাইলে বাংলা ছনে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিস্তু সংস্কৃতে 
ছন্দঃপতন হয়। বাংলা ছলর বিচারে_- 


সাগর যাহার | বন্দন। বচে | শত তরঙ্গ | তঙ্গে 
সাগর বাহারে | বন্দনা করে | শত তরঙ্গ | তঙে 
-জলধি যাঁহারে | বন্দনা! করে| শত তরঙ্গ | তঙ্গে 


১৪ বাংল৷ ছন্দের মুলসূত্র 

-জলধি যাহারে | নিতি পুঁজ! করে | শত তরঙ্গ | তঙ্গে 

-জলধি বাহারে | পৃজ্ব। করে নিতি | শতেক লহরি | ছঙ্গে 
বাংল। ছন্দের আগল কথ1-”008061656156 80015191006 বা মাত্রা-সমকত্ব । 
পর্বের্ধ পর্বের মাত্র। সমান আছে কি না, পর্বর্বাঙ্নে উচিত সংখ্যার মাত্রা 
ব্যবহৃত হইয়াছে কি না ইহাই বাংলা ছন্দের বিচারে মুখ্য প্রতিপাগ্ঠ। 


(২) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপ কত 


স্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের একটা স্থির বীতি 
আছে, স্থৃতরাং পঞ্ছে ব্যবহৃত প্রত্যেক অক্ষরের দৈত্য পূর্বনির্দিষ্ট | কিন্ত 
বাংলা একই অক্ষর স্বানবিশেষে কখন হ্রন্ব, কখন দীর্থ হইতে পারে । 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বল! যায়, বাংল! অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের 
চুলের মত ; কখন আট করিয়া খোপা বাধা থাকে, আবার কখন এলায়িত হইয়া 
ছডাইয়া পড়ে। উদ্ধত ১৩শ দৃষ্টান্তে ১ম পর্বে “ঘুম” হস্ব, ৩য় পর্যে “ঘুম” দীর্ঘ । 


অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ ৃ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, শ্বভাবতঃ শ্বরান্ত অক্ষর হুস্ব এবং হলস্ত অক্ষর 
শব্দের অন্তয অক্ষর হইলে দীর্ঘ। এই রকম উচ্চারণ অতি অনায়াসেই করা যায়, 
নৃতরাং এইরূপ ক্ষেএে অক্ষরকে লঘু" বল! যাইতে পারে। ১ম, ২য়, ৩য় 
ৃষ্টান্তে প্রত্যেকটি অক্ষরই লু । 

হলম্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় ত্রম্ব হয়, তাহা পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে । এইরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও, তজ্ন্ত বাগযস্ত্রের একটু 
বিশেষ প্রয়াল আবশ্তক | এজন্য এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বলা বাইতে পাবে। 
৬্টদৃষ্টাস্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে। ইহাদের গতি নাতিদ্রুত 
বা ধীবদ্রুত। গুরু ও লঘু অক্ষরকে স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে ৷ 

হলস্ত অক্ষর শব্ষের অভ্যন্তবে থাকিলে অনেক সময় হুন্থ না হইয়। দীর্ঘ হয়। 
*ম দৃষ্টান্তে এরূপ অনেক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে। সাধারণ গতি অপেক্ষা 
বিলম্বিত গতিতে এনপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়। ইহাদের বিলম্ফিত অক্ষর বলা 
যাইতে পারে । খুব স্বাভাবিক ন! হইলেও, এইরূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের 
একট। সহজ প্রবণতা আছে। 


প্রবেশিকা ১৫ 


'মামান্দর সাধারণ কথাবার্তায় লঘু ও গুরু অক্ষরের বাবহারই বেশী। 
“বিলম্বিত অক্ষরেরও যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। 
কিন্ত কখনও কথনও, বিশেষতঃ পছ্ে, অন্য রকম উচ্চারণও হয়। 


/ 
(দূ ১৩) ঘুষ পাড়ান | মামী পিসী | খুষ দিয়ে | যাওস্মও +8+8+৭. 


] 
(ঘ.১৪) যোগ-মগন হর | তাপন যতদিন | ততদিন নাহি ছিল | ফ্লেশ.৮+৮+৮+২ 


১৩ দৃষ্টান্তের ১ম পর্কের 'ঘুম' অন্ত্য হলস্ত অক্ষয় হইলেও হম্ব। অক্ষরটিতে 
শ্বাসাঘাত পডায় এইরূপ হইয়াছে। শ্বাসাধাতের জন্ত বাগ্যস্ত্রের অতিদ্রুত 
আন্দোলন হয়, স্ুতবাং এইরূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অতিদ্রেত। 

১৪শ পৃষ্টান্তের ১ম পর্বের 'যোঃ ও ২য় পর্বের তা? শ্বরাস্ত অক্ষর হইলেও 
দীর্ঘ । এরূপ উচ্চারণ কদাচ হয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সর্বাপেক্ষা অধিক 
ব্যতিক্রম হয়। এইরূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষবকে বলা যায় অতিবিলম্িত। 

অতিক্রত ও অতিবিলদ্বিত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একটা 
প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই লমস্ত মাত্রাভেদ ঘটে । এইজন্য ইহাদের 
প্রভাবমাত্রিক বলা যাইতে পাবে । 

প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত । অতিদ্রত ও 
ঘীবদ্রুত (গুরু) অক্ষবের গতি সমজাতীয় ; বিলম্থিত ও অতিবিলম্বিত অক্ষরের 
গতি তাহাদের বিপস্বীতজাতীয়। 


মাত্রাপদ্ধতি 


ছন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষরের সমাবেশ-সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি ম্মরণ 
বাখা আবশ্যক £স 

(১) কোন পর্ধঝাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না। 

(২) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই 
পর্ধাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না। [ অর্থাৎ, একই পর্যাঙ্গে অতিদ্রত অক্ষরের সহিত 
বিলম্বিত বা অভিবিলদ্িত, কিংবা অতিবিলম্বিতের সহিত ধীরদ্রুত (গুক) 
বা অত্তিদ্রুত ব্যবহৃত হইবে না। ] 

লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা সর্বত্র ও সর্বদা 
ব্যবহৃত হইতে পারে। 


১৬ বাংলা ছন্দের মূললুত্র 
চরণের লয় ( 0806006 ) 


প্রত্যেক চরণে একটা বিশিষ্ট লয় থাকে । লয় তিন প্রকার--দ্দ্রুত, ধীর, 


বিলম্বিত । 

দ্রেত লয়ের চরণে পুনঃপুনঃ শ্বাসাঘাত পড়ে। ফলে একাধিক অতিদ্রুত 
গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পর্বের টর্ঘযও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাজার । 
এইরূপ চরণকে শ্বাসাঘাত-প্রধান ব! বল-্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে । 


(দূ. ১৫) বিষ্টি পড়ে | টাপুব টুপুর | নদেয এল | বান 
শিব ঠাকুরেব | বিয়ে হল | তিন কন্ঠে | দান 


বাংলা ছড়ায় ইহাব বহুজ প্রয়োগ থাকায় ইহাকে ছড়ার ছন্দও বলা হয় । 
সাধারণতঃ দ্রুত লযের চরণে অতিদ্রত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 
মূলনীতি বজায় রাখিয়া আবশ্তকমত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 

ধীর জয়ের চবণে একটা গম্ভীর ভাব ও প্রতি অক্ষরের সতিত একটা দন 
জুভিত থাকে । সুতরাং ইহাকে তান-প্রধানও বলা যায়। গুরু বা ধীরন্রুত 
গতির অক্ষরের যথেষ্ট ব্যবহার এই লয়েই সম্ভব। ইহার পর্বগুলি প্রায়শ' 
দীর্ঘ হয়। 


(দৃ.১৬) পুণ্য পাপে দুঃখ স্থে। পতন ভ'খা'ন 
মানুষ হইতে দাও | তোমাব সন্তানে 
ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু অক্ষরের বাবহারই হয়। তবে অতিদ্বত 
গতির অক্ষর ছাড1 আর সমস্ত অক্ষরই আবশ্য কমত ব্যবহৃত হইতে পারে 1 এই 
লয়ের ছদাই বাংল! কাবোব ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে! 
বিলন্িত লয়ের চরণে একটা আয়াসবিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি 
থাকে । এখানে প্রত্যেক অক্ষরের মাত এক রকম সুনির্দি্ট-_হলগ্ত অক্ষর মাত্রেই 
দীর্ঘ, স্বরাস্ত অক্ষর মাত্রেই হ্ম্থ ; তবে কদাচ শ্বরাত্ত অক্ষরও দীর্ঘ হইতে পারে। 
ইহাকে ধ্বনি-প্রধানও বলে। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন জাত্রাবৃত্ত। 
(দূ. ১৭) সম্মুখে চলে | মোগল দৈন্ | উড়ারে পথের | ধুলি 
ছিন্ন শিখের | যু লষ্য়। | বর্শা ফলকে | তুলি নর 
(দৃ'১৮) জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগা-বি-| ধাতা 


প্রবেশিক। ১৭ 


'বিলদ্বিত লয়ের চরণে অতিজ্তত বা ধীরক্রত (গুরু) অক্ষর ব্যবহৃত হয় ন|। 


সাধারণত: লঘু ও বিলম্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে। কদাচ অতিবিল্বিত 
অক্ষবেরও প্রয়োগ হয়। 


মাত্রা-বিচার 
ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথ! ম্মরণ রাখ! দরকার ঃ 
প্রথমতঃ) প্রত্যেক চরণের (এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার একট! বিশিষ্ট 


লষ থাকে । কবিতার লয় অনুসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবজ্ঘন ব। 
গ্রহণ কর! হইয়া থাকে। 


দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬১ ৭, ৮, ১৯ গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্ষের এক একটা 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে । যেমন, ৪ মাত্রার পর্ব ক্ষিপ্র, € ও ৭ মাত্রার পর্ব 
উচ্ছল, ৬ মাত্রার পর্ধ লঘু, ৮ মাত্রার পর্ব ধীরগন্তীর। সুতরাং ছন্দের ভাব 
বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধরা সহজ হয়। 

তৃতীম়তঃ, প্রত্যেক রকমের পর্বেব মধ্যে পর্বাঙ্গবিন্থাসের একট! বিশেষ 
রীতি আছে, কিছুতেই তাহাব ব্যত্যয় করা যায় না। যেমন, ৮ মাত্রার পর্বে 


৩+৩+২ এই সঙ্কেতে পর্বাজ বিভাগ করা যায়, কিন্ত ৩+২+৩ এই সঙ্কেতে 
করা যায় না। 


এ হ্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, এক একটি গোটা মুল শব্দকে যতদুর সম্ভব 


না৷ ভাঙিয়াই পর্বের বিভাগ করিতে হয়। পর্ববাল্গ-বিভাগের সময়েও যতটা 
সম্ভব এ রকম করা দরকার। 

মূলীভূত পর্বের মাত্রাসংখ্য কি-_তাহা ধরিতে পারিলেই ভিন্ন ভির অক্ষরের 
মাত্র! নির্ণর করা ষায়। যেমন, 


* (ঢৃ' ১৯) বড়বড় মন্তকের | পাকা শস্য ক্ষেত 


বাঠানে ছুলিছে যেন | শীর্ষ সমেত “হিং টিং ছট্‌'--রবীলরনা খ) 


এখানে প্রতি চরণ ৮1৬ সঙ্কেতে রচিত। এইজন্য দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্কে 
“শীর্‌” দীর্ঘ ধরা হইল। 


এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁয়। যেমন, 
আঘুর তবিল মার | কুষ্টি হিসাবে 


অতি অল্প দিনেই | শুর্টেতে মিশাবে ( 'আধৃনিকা' রবীন্দ্রনাথ) 


সদ শি কি 


* অক্ষরের মাত্রানির্দেশক চিহগুলির তাৎপর্য 'বাংলা ছন্দের মুলহুত্র'-শীর্বক পরিজ্ছোদর 
১৪ক অনুচ্ছেদ দেওষা হইয়াছে। 


2--8210 8. 





১৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


/ ঃ 
** (দৃ. ১৩) ঘুম পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও 
এখানে মূল পর্বের ৪ মাত্রা। সুতরাং ১ম পর্বে “ঘুম+ তুন্থ হইলেও, ওয় পর্বের 


“ঘুম? দীর্ঘ হইবে। 
বস্ততঃ অক্ষরের হস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর কবে ছন্দের একট! ছ্াচ, রূপকল্প, 
আদর্শ বা পরিপাটার (1১%69:7) উপর । 
স্থতরাং বাংল! ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটী (2801672) 
কি তাহ! হদর়ঙ্গম করাই প্রধান কাজ । তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ 
উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির করা যাইবে । নিম়ের দৃষ্টাস্তে এই পরিপাটা অন্ুসারেই 
মাত্রা বিচার করিতে হইয়াছে । এখানে চবণের পরিপাটী--৪+8+৪84২ ; 
প্রতি মূল পর্বে ৪ মাত্রা, পর্ধাঙ্গের বিভাগ ২+২ কিংবা ৩+১। 
৩ রর »/০/ 1*০/ ৩৪ ূ 
*ঈ (দূ ২) বি রে রি টুপুর ! ] নদেয় এল $ বান 
/ ও ৪ ০৩ / 2 
শিব নর রা বিয়ে হল ূ তিন কন্তে ূ দান 
/  »০ ০ /০/1]1/ ৪ ূ 
এক কন্তে ! রাধেন বাড়েন ! এক কম্তে ! খান 
/ 75 || ০5 | ৪/ ৬৬ 
এক কন্যে * না খেয়ে £ বাপের বাড়ী ! 


ছন্দো বন্ধ 

পূর্ববকালে বাংল! কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী (বা লাচাড়ি) নামে মাত্র ছুই 
প্রকার ছন্দোবন্ধ স্প্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮+৬ মাত্রার ২টি 
পর্ব, মোট ১৪ মাত্রা থাকিত, এবং এইরূপ ছুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (1700) ব| 
চরণের অস্তে মিল রাখিয়া এক একটি শ্লোক রচিত হইত । ইহার লয় ছিল ধীর। 
অগ্ভাবধি বাংলার অধিকাংশ দীর্ঘ ও গম্ভীর কবিতা এই পয়ারের আধারেই রচিত 
হয়| ইংরাজী কাব্যে 18101010 1)608108167-এর যেরূপ প্রাধান্ত, বাংলা কাব্যে 
পয়ারের পরিপাটীর প্রাধান্তও ত্বদ্রপ। আধুনিক কালে ৮+১* এই পরিপাটার 


চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে ; থা, 
(দু. ২১) হেনিত্তন্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত 
তরঙ্জিয! চলিযাছে | অন্ুদাত্ত উদাত হবিত 





যান 








* অক্ষরের মাত্রাির্দেশক চিহ্ৃগুলির তাৎপয্য 'বাংল! ছন্দের মুলচুত্র"শীধক পর্িচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছে্গে দেওয়! হইয়াছে। 


প্রবেশিক। ১৯ 


ত্রিপদীও প্রতিসম ছুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্লোক । প্রতি চরণের পর্ববিভাগ 
ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+$হ্‌ ; প্রথম ছুইটি পর্ব পরম্পর মিত্রাক্ষব হইত। 
প্রথম প্রকারকে লঘু ও দ্বিতীয় প্রকাবকে দীর্ঘ ব্রিপদী বলা হইত । 

কালক্রমে চরণের এবং চরণের সমবায়ে স্তবকের (98029) সংগঠনে বন 
বৈচিত্র্য দেখ! দিয়াছে । তবে ১* মাত্রার অধিক দীর্ঘ পর্ব এবং € পর্বের 
অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় না। বর্তমানে ৬ মাত্রার পর্ষের চতুষ্পাব্বক বা 
ব্রিপর্িক বিলদ্িত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত । 

বাংল! কাব্য মিল বা মিত্রাক্ষরের বহুল ব্যবহার হইয়। থাকে । সুবক- 
গঠনে মিত্রাক্ষরই অন্ততম প্রধান উপাদান । তত্তিম্ন চরণের মধ্যেও পর্বরধে পর্বে 
মিত্রাঞ্ষর কখনও কখনও থাকে । যেমন, 

(দৃ.২ ) শুধু বিষে দুই | ছিল মোর ভূই | আর সাব গেছে | খণে 

যেখানে শ্লোক ব। স্তবক নাই, এমন স্থলেও (€ যেমন, 'বলাকা”র ছন্দে) ছেদেব 
অবস্থান নির্দেশ করার জন্য মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হয। 

কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলায় বেশ চলে । মধুকুদন দত্তই এই ছনের 
প্রচলনের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের আধার ৮+৬ বা পয়ারের চবণ। কিন্তু তিনি এই আধারে ছন্দ সম্পূর্ণ 
নুতন একট! নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছেদ ওযতির পরম্পর সংযোগের 
পরিবর্তে তিনি ইহাদের বি-যোগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ফলে, যতির 
নিয়মান্ুসাবিতার জন্ত একট এক্যশ্ুত্র গাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য 
বৈভিত্র্যই প্রধান হইয়া দাড়াইয়াছে। দৃ.১১ ইহার উদাহরণ 

মধুহ্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাবই প্রধান লক্ষণ নয়। 
কারণ, মিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। ববীন্দ্রনাথের 
বহুন্ধরণ, “সন্ধ্যা” প্রভৃতি কবিতায় মিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহারা সাধারণ মিত্রাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুস্ুদনের “মেঘনাদবধ+ প্রভৃতির সহোদরস্থানীয়। ঠিক 
কয় মাত্রার পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নূতন প্ররুতির ছন্দোবন্ধে কোন 
মাপ।-জোকা নিয়ম নাই-_ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব । স্তরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দোবন্ধকে বল! উচিত অধিজ্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর । 

অমিতাক্ষরের মুল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই 'গৈরিশ' ( গিরিশচন্দ্রের 
নাটকে বহুল-ব্যবন্ৃত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের “বলাকার ছন্দ সৃষ্ট হইয়াছে। 


রগ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


গৈরিশ ছন্দের উদাহরণ-_ 
(দ্.২৩) অতি ছল, অ(িি খল | অতীব কুটি--৮+৬ 
তুমিই তোমার মাত্র | উপমা কেবল *৮৮ 1৬ 
তুমি লজ্জা হীন. ০+৬ 
তামারে কি লজ্জা দিৰ-৮-* 


সম তব। মান অপমান স্ম ৪ +৬ 
'বলাকার ছন্দের উদাহরণ নিয়ের কয়েকটি পংক্তিতে পাওয়া যাইবে-- 


(দৃ.২৪) হীবা মুত্ত। মাণকোর ঘটা-*+১* 
যেন শুগ্ত দিগন্তের | ইন্দ্রঞাল ইন্দ্রবনুচ্ছট1-৮+ ১০ 
যায় যদ লুপ্ত হয়ে যাকৃ-*+১* 
শুধু খাক্‌-৪ 
এক বিন্দু ন্যনের জল- *+-১৯ 
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুদ্থবল-৮+৬ 
এ তাঁজমহল-৬ 


এ সমঘ্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নিদ্দিষ্ট নহে, যতির দিক্‌ দিয়াও কোন নিয়মাু- 
সারিতা নাই। সুতরাং এঁক্যের চেয়ে বৈচিত্রেরই প্রাধান্ত | ঘবে পদ্যছন্দের 
পর্ধধই ইহাদের উপকরণ--এবং একটা আদর্শ (81:০))6151)6)-হথানীয় পারপাটীর 
আভাস সর্ধদাই থাকে । ২৩র দৃষ্ঠান্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪র দৃপ্বান্থে 
১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে। 'বলাকার ছন্দে |মত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি সুসংবন্ধ হইয়াছে । 

এতগ্ডিন্ন গ্রাম্য ছড়াতে অন্ত এক গুকারের ছন্দোবন্ধ গ্রচলিত ছিল। 
এগুলিতে শ্বাসাঘাত ঘন ঘন পড়ি, ও সঙ্কেত ছিল ৪+৪+৪+$1 দৃ.২০ 
ইহার উদাহরণ । এখন এ প্রকার ছন্দোবদ্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিতে)ও চলিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের “ক্ষণিকা “পলাতকা+ প্রভাত কাব্যে ইহার বহুল 
ব্যবহার হইয়াছে । যথা, 

(দৃ-২৫) আমি বাদ |ভল্ম নিতেম |বাহ্ছ্গাসের | কালে 
দৈৰে হতেম | দশম বত্ত | নব রতের | মালে 


দ্বিতীয় ভাগ 


বাংলা ছন্দের মূলসু্র্* 


[১] যেভাবে পদবিস্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং 
মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে। 


ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দ সর্ববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ । সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত স্বকুমীর কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়। উপকরণগুলির সমাবেশ নী করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার 
হয় না। এই বীতিকেই 7)50)00 বা ছন্দ বল হয়। মানুষের বাক্যও বন্থল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবার্তীতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিষাণে ছন্দোগক্ষণ দেখ! যায়। কখন কখন স্থলেখকগণের গণ্ভরচনাতে স্থুম্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দৃ্ হয়৷ কিন্তু পছ্েই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্ধাপেক্ষা বুল পরিমাণে ও 
স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে । বলিতে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ। ছন্দোষুক্ত 
বাক্য বা পছ্যই কাব্যের বাহন। 

এই গ্রন্থে প্রধানত: বাংলা পদ্যছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা 
কর! হইবে । ছন্দ বলিতে এগানে 70809 বা পছাছন্দ বুঝিতে হইবে । 

[২] বদিভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পন্ধতি অব্যাহত রাখিয়! 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অনুসারে যোজন। 
কর! হয়, তবে সেখানে ছন্দ আছে, বলা যাইতে পারে। 

সঙ্গীতে অনেক সময সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক 
রাখ! হয়, অর্থাৎ ছন্দ বজায় রাখা হয়। “একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিলঃ এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হুইয়াছে। কবিতায় এরূপ 
্বাধীনতা চলে না। 

কোন একটি বিশেষ 7866670 বা আদর্শ-অনুসারে উপকরণগুলি সংমোজিত 





* এই গ্রন্থের পরি'শঙ্টে 'বাংল৷ ছন্দের মূলতব্ব'-শীর্বক অধায়ে ইচ্ছাদদের অনেকগুলি হুত্রের 
বিস্তৃততর বাখা। দেওয়। হইয়াছে। 

1 আমর্শ কথ।টি এখানে 98৮7০ অর্থে বাবহৃত হইল | নক, ্াচ, পরিপাটা উত্যাঙ্ছি 
কথাও প্রায় এ ভাব প্রকাঁশ কবে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'রপকল্প* শব্দটি বাঝহ'র করিয়াছেন। 


২২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


না হইলে ছন্দোবোধ আদে ন।। সমস্ত শিল্পন্থিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
এ আদর্শই আমাদের রসনাভতির ৪১700] বা বাহ প্রতীক। আমাদের 
সর্বাবিধ কার্ধ্যের মধো কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা ষায়। 
জোড়ায় জোভায় জিনিষ রাখা বা ব্যবহার করা, ছুই দিক্‌ সমান করিয়া কোন 
কিছু তৈয়ার করা--এ সমন্তই আমাদের আদর্শান্থকরণের পরিচয় প্রদান করে। 
এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাড়া ও বিশ্রী বলি! বোধ হয় । 

উপরে অতি সরল ছুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল | 
নানারূপ জটিল রসানুভূত্ির জন্ত নানীৰপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে । 

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার 
এ্রক্য অনুভূত হয় এবং সেজন্য তাহাদের ছন্দোবন্ধ বল! হয়। এই এঁক্যবোধ 


ছন্দোবোধের ভিতিস্থানীয়। 
[৩] বাংল! পদ্যে পরিমিত কালানন্তরে সমধন্জী বাক্যাংশের 


যোজন! হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে 

নান। ভাষায় নান। প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধন্ম নানাবিধ । প্রত্যেক 
ভাষাতেই দেখা যায় যে. জাতির প্রকৃতি ও উচ্চাবণ-পদ্ধতি অন্থসারে এক এক 
জাতির ছন্দ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । 

বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কতে দেখিতে পাই যে, অক্ষরের দৈর্ঘাই ছলন্ের ভিত্তি- 


স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদশ অন্সারে হ্স্ব ও দীর্থ অক্ষরের সমাবেশ 
অবলম্বন করিয়াই ছন্দ রচিত হয়। 


ইংরাজিতে অক্ষবের স্বাভাবিক গান্তীধ্য বা &০৫৩।)ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। 
প্রতি চবণে কযটি &০০9701) এবং চরণের মধ্যে 296807060 এ 10002,00610160 
অক্ষরের কি পারম্পধ্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি। 

অর্বাচীন সংস্কত ও প্রাকৃতের অনেক ছন্দে এবং বাংল! ছন্দে দেখিতে পাওয়া 
ষায় যে, জিহ্বার সাময়িক বিরতি ঝ| ষতিই ছন্দের ভিতিস্থাণীয়। ঠিক কতক্ষণ 
পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য | দুই ষতির মধ্যে 
কালপরিমাণই বাংল! ছন্দের প্রধান বিচাধ্য বিষয় ! 


অক্ষর (59118915) 
[৪] ধ্বনি বিজ্ঞানের মতে বাকোর অণু হইতেছে অক্ষর ব1 ৪)118))19 | 
€ চলিত বাংলার অনেক সময় অক্ষব বলিতে এক একটি লিখিত হরফ মাত্র 


বাংল ছন্দের মুলসুত্র ২৩ 


বুঝায় । কিন্তু বাৎপত্তি-হিসাবে অক্ষরের অর্থ ৪5118৮19, এবং এই অর্থেই হ্‌হা 
সংস্কৃতে ব্যবস্ৃত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার কর! উচিত ।) 

অক্ষরুকে বিশ্লেষ করিলে এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি (৪০00, 1017078) পাওয়া 
যায়, এ ধ্বনিকে বাকোর পরমাণু» বল! যাইতে পারে। যথা--কা॥, “এক? 
“ক্রী” “পু, ধগৌ?। চল্‌ অক্ষর £ কি” আগ ও বত জি” পা লিগ উ গ্ি 
€3) 'চ” অ+ ধ্বনি । গ ৰ 

বাগ্যস্ত্রের স্বন্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় টি অক্ষর । 
প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরধ্বনি থাকিবেই ; ততিন্ন ত্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ছুই-একটি ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চাবিত হইতে পাবে। স্বরবর্ণের 
বিন! সাহায্যে বাঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না ।* 

অক্ষর ছুই প্রকাব-_ন্বরাম্ত (০782), ও হুলভ্ত (10561); স্বরাস্ত অক্ষর, 
ৰথ1--না+, যা “দে? “সে ইত্যাদি? হলভ্ত অক্ষর, যথা--“জল+, হাত”, *বাঃ 
ইত্যাদি । 

[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ববদ। লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । লিখিত হরফ. বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। তত্তিম ইহাও 
স্মরণ বাখিতে হইবে ঘে, বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা! হইতে এই ভাষার সব কয়টি 
প্রধান ধরবশি, 1'0082)6-এর) পরিচয় পাওয়! যায় না। অনেক সময় দুইটি 
লিখিত স্বরবর্ণ জডাইর! মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়| যায়। “বেরিয়ে যাওঃ 
এই বাক্যেব শেষ শব্দ “যাও? বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের *ও* ভিন্নরূপে উচ্চারিত 
হয় না, পূর্বববর্তী “আ” ধ্বনির সহিত জডাইয়৷ থাকে । কিন্ত 'আমাদের বাডী 
ষেওঃ__এই বাক্যের শেষ শব্দটি ছুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের “ও” ভিন্নরূপে 
স্পৃষ্ট উচ্চারিত হইতেছে । 

তত্তিন্ন কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যব্হত হইলেও পড়ার 
সময় বাস্তবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণরীতি অঙ্গসারে 
“লাফিয়ে এই শব্টার উচ্চারণ হয় যেন 'লাফইয়ে'_ “লাফে”, “তুই বুঝি 
হুকিয়ে স্ুকিয়ে দেখিস্._-ইহার উচ্চারণ হয়, 'তুই বুঝি নুক্যে মুক্যে দেখিস্‌? 11 


সস. পাপ পা ৯ পপ 





পোপ পপ পপ সর পপ 





*  881-50/৩]-জাতীর় বাঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণের বিন! সহায়তায় উচ্চারিত হতে পাঁরে বটে, 
কিন্ত তখন এই প্রকাবের বাঞ্জনবর্ণ ৪118৮10 অর্থাৎ অক্ষরলাধক ও শ্বরবর্ণর সামিল হয়। 
+ সধবার একা দপী--দীনবন্ধু মিত্র । 


২৪ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


অধিকত্ত হ্বরবর্ণের হত্বত1 বা দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ 
রাখিতে হইবে । “হেমেন? বলিতে গেলে “হে” অক্ষরটির “এ” হম্বভাবে উচ্চারিত 


হয়? কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন “ওহে রমেন বলিয়া 
. ভাকি, তখন “ওহে” শবের “হে” দীর্ঘন্বরাস্ত হয়। 


তত্িনন, শ্বরবর্পের মধ্যে মৌলিক ও যৌগিক (৭1077078) ভেদে ছুই 
জাতি আছে। অ, আ, ই, (ঈ), উ, (উ), এ, ও, 91 প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 
প্র” যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক *ও+ই* এই ছুইটি স্বরের সংযোগে 
রচিত। তজ্রপ “, আই» আগ ইত্যাদি যৌগিক স্বর। 

যৌগিক-ম্বরাস্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলস্ত অক্ষরেরই সাঁমিল। 


[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম-[১1] তীব্রতা! (601) 
-_শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণস্থ বাকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 
অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মুদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং শ্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে; [২] গান্ভীধ্য 
(10080876) বা! 10500858)--অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে 
স্বাসবাযু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দুর হইতেও 
স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুত্ঘগোচর হইবে) [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাঁণ (16781) 
বা 0%0100)- যত ক্ষণ ধরিয বাঁগ্যন্্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের ধৈর্ঘ্য নির্ভর করে) [৪] 'ম্বরের 
রঙ” ((908-01091)--শুদ্ধ স্ববমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, শ্বরের 
উচ্চাবণের.সঙগে সঙ্গে অন্তান্ঠ ধবনিরও স্যষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও ম্বর কর্কশ ইতাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা হয় 'স্বরের বঙ্‌ঃ। 

এই চারিটি ধর্মের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও গানতীর্ধ্য-- এই দুইটি লইয়াই বাংজ! 
ছন্দের কারবার । অবশ) কথা বলবার সময় নানা লক্ষণাক্তান্ত অক্ষর- 
সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে৷ কিন্তু ছন্দোবোধ, বাকের অন্ান্ত 
লক্ষণকে উপেক্ষ। করিয়া, দুই-একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে৷ 
ভিন্ন ভিম্ম ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন । 


ছেদ, যতি ও পর্ব 
[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুস্ফুসের 
বাতান কমিয়! গেলেই ফুস্ফুসের সঙ্গোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অঙ্গসারে 


ংল! ছন্দের মূলসুত্র ২৫ 


, সেই সঙ্কোচনের জন্ট কঘ বা বেণী আয়াল বোধ হয়| সেইজছ্য কিছু সময় পরেই 
ফুসফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিংশ্বাদ-গ্রচণের জদ্ভ 


বলার বিরতি আবশ্টক হইয়া! পড়ে । নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্োচ্চারণ করা 
যায় না। 
এই রকমের বিরতির নাম “বিচ্ছেদ-যতি” বা গুধু ছেদ (১76807-17086)। 


খানিকটা! উক্তি অথবা লেখ! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইকপ প্রতোকটি 
ংশ এক একটি 0:82৮7-97010) বা শ্বাসবিভাগ, কারণ তাহ! একবার 
বিরতির পর হতে পুনরায় বিরতি পর্যন্ত এক নিঃশ্বালে উচ্চারিত ধ্বনির 
সমষ্টি। এইরূপ বিভিশ্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদস্থল বা 
“ছেদ” আছে । ব্যাকরণ-অন্ুয়ায়ী প্রত্যেক ৪0176009 বা বাক্যই পূর্ণ একটি 
শ্বাসবিভাগ ব৷ কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি। কখন কথন একটি 08788 ব| 
খগ্ডবাক্যে পূর্ণ শ্বাবিভাগ হয়। 
বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সেইজন্য ইহাকে পুর্ণচ্ছেদ (021০০ 
798070408৭6) বলা যাইতে পারে! বাকোর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন [017589 ব 
অর্থবাচক শব্ধসমষ্টির মধো সামান্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ 
(ঢ110000 018801-05598) বল! যায় ! পুর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বৃহত্তর 
শ্বাসবিভাগ (70810: 07৮8117-9100]) ও ক্ষুদ্রতর শ্বাসবিভাগ (701007 07886)- 
9:00])) গঠিত হয়। 
ছেদ বা বিচ্ছে-যতিকে “ভাব-ষতি” (৪০7৪০-09086)-ও বলা ষাইতে পারে। 
উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, দেখানে অর্থবাচক শবসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে £ বাক্যের অন্বয় কিবপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহ! 
বুঝা যায়-_-একটি বাঁকা অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হম। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ 


থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এজন্য [))7858 
ও 58101061096 'অর্থবিভাগ, (881788-21'001)) বলা যাইতে পারে। 


লিখনরীতি অনুসারে ধেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হর, 
সেখানে প্রায়ই কোন এক গ্রকার ছে থাকে-_হয় পূর্ণজ্ছেদ, না-হয় উপচ্ছে। 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে £0]1-9০9 বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 
[08001 10798.01১-050৭৪ বা পৃর্ণচ্ছেদ পড়িবে । কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন 
প্রভৃতি পড়ে না, এমন স্কলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং সেখানে ৪)৮5হএর (অর্থাৎ 


৯৬ বাংল ছন্দের মুলসুত্র 
বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দোর পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌ ১__ 

রামগিরি হইতে হিমালয় পযান্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের* যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়! * 
এমেৎদূতের মন্দাক্রান্তা ছনো* জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়। গিয়াছে, * *সেখান হইতে +*কেবল 
বর্ধাকাল নহে, * চিরকালের মতো আমর। নির্বাসিত হইয়াছি «| ( মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। ) 

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময় সেইথানেই একটু থামিতে হয়, সেপ্লানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের নঠিত কোন্‌ শব্দের অন্বয়, তাহা ঠিক বুঝা যায় 
ন|) এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যট অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে | যেখানে ছুইটি তাঁরকাচিহন দেওয়া হরাছে, সেখানে পুর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে | সেখানে অর্থের সম্পূর্ণ তা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে; সেখানে 
উচ্চারণের দীর্থ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাসত্যাগ্র পর নৃন্চন করিয়া 
শ্বাসগ্রাহণ করা হয়। 

[৮] যেখান ছেদ থাকে, সেখ।নে সব কয়টি বাগ্যন্ত্ই বিবাম পাঁয়। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্যান্ত এক একটি শ্বাসবিভাগের মধ্যে এক রকম 
অনর্গল বাগ্যস্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে । তঙ্জন্ত বাগযস্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্যক হয! ছেদেেব সময় অবশ্য সমত্ত বাগ্যস্ত্ই নুতন 
করিয়। শঞ্তিস্ধারের অবপব পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সব 
সময় নিয্মমিতভাবে বা তত শরীঘ্ব পড়ে না, অথচ পুর্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি 
ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা হইতে পারে৷ এক এক বাবের ঝৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্ গ্িহ্বা এই বিরাধের 
আবগ্তকত্ত। বোধ করে। বিবামের পর আবার এক ঝৌকে পুনশ্চ করেকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-তি বা শুধু যতি নাম 
দেওয়া! যাইতে পারে । যেখানে ষতির অবস্থান, সেখানে একটি 10170186 বা 
ঝোকের শেষ, এবং তাহার পরে আর একটি ঝেঁঁকের আরম্ত। 

অবশ্ব অনেক সময়ই ছেদ ও যতি একসঙ্গে পড়ে । কিন্তু সর্বদাই এরূপ 
হয়না । যখন যতিব সহিত ছেদের সংযোগ নাহয়, তখন যতি-পতনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; শুধু জিহ্বার ক্রিয়! থাকে না, এবং স্বর একট! 
918] বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয় । আবার জিহ্বা যখন 110[)9198 বা ঝৌকের 


বাংল! ছন্দের মুললুত্র ২৭ 


বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা “ছদ্দ পড়িয়া থাকে ; তখন মৃহ্র্তের জন্য 
ধ্বনি শুন্ধ হয়, কিন্ত জিহ্ব| বিশ্রাম গ্রহণ করে 77) ঝৌকেরও শেষ হয় না, 
এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নৃতন 'বৌকের আরস্ত 
হয় না? ' 

[৯] বতির অবস্থান হইতেই বাংল! ছন্দের এঁক্যবোধ জদল্মে। 
পরিমিত কালানস্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই | ছেদ ৪6099 ব1 অর্থ 
অন্থদারে পড়ে, সথতরাং ইহার হ্বার৷ পদ্ম অর্থান্্যায়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার 
সামর্থ্যান্থুসারে তি পড়ে । ইহার দ্বার! পছ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। 
প্রত্যেক ছন্দোিভাগ বাগ্যন্ত্রের এক এক বারের বৌকের মাত্রান্ছসারে হইয়। 
থাকে | এই ঝৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এঁক্যের লক্ষণ । 

বাংল! পদ্ধে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম পর্ব (70685016 বা 09) । 
পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়াই বাঁক! ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের 
ঝৌকে ক্লাস্তিবোধ বা! বিরামের আবশ্যকত। বোধ ন। হওয়। পর্য্যন্ত 
যতটা উচ্চারণ কর! যায়, তাহারই নাম পর্বর্ব। পর্ববই বাংল! 
ছন্দের উপকরণ । 

পর্ধের সহি পর্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দেব মাল্য রচনা করা হয়। পর্বের 
মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা ফাষ। পর্বেব দর্ঘয (অর্থাৎ মাত্রাসংখ্য।) 
ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক (৪814৯) গঠন করিলেও ছন্দের এ্ক্য 
বন্গায় থাকে, কিন্তু ষদ্দি পর্ব্বের দৈরের্যর হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈর্থ্য 
ব! স্তবকগঠনের রীতির গ্থাঝাই ছন্দের এঁক্য বজায় রাখা যাইবে ন|| * 

তুমি আচ মোর জীবন মরণ হরণ করি-- 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্র! । 
সকল বেল! কাটিয়। গেল বিকাল নাহি যায়-_ 
এই চরণটিতেও সতের মাত্র।। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মান্রাসংখ। সমান 


» কেবল অমিতাক্ষর ছন্দ-_যেখানে বৈচিত্রের দিকেই বৌক বেশী, সেই ক্ষেত্রে--ইহার 
বাছিরম কখনও কখনও দেখ| বায়-_ 
*শ্ন্তকে পড়িবে ঝরি | -তারি মাঝে বাব অভিসারে ॥ 
ঠার কাছে-_জীবন সর্বস্ববন | অপিঘাছি ঘারে || 
(এবর কিরাও মোরে, রবীন্দ্রনাথ ) 


ই বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


হইলেও তাহাদিগকে এব গোত্রে ফেলা! যাইবে না, এই ছুইটি চরণ একই 
স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহাদের চাল ভি্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ 
বোঝ! যায় চরণের উপকবণন্থানীয় পর্বের মান্রা হনে | 
প্রথম চরণটিতে মূশ পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইকব্বপ-- 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি । (-৬+৬-+ধ) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-_ 
সকল বেল| | কাটিক়। গেল | বিকাল নাহি | যায়। (৫+৫+৫+২) 
ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ষের ছন্দোগ্ডণ সম্পূর্ণ পৃথক এই পার্থকোর 
জন্ই উদ্ধূত চরণ ছুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রক্কৃতির বলিয়! মনে হয়। 
ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে ছুই রকম- ভার্ধতি ও 
পুর্যতি । ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্যের পরে অদ্ধযধি ত, এবং বুহতর ছন্দো- 
বিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণৰতি থাকে। 
[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদদ ও অর্ধীযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পূর্ণঘতি অবিকল মিলিয়৷ যায়। কিন্তু সব সমযে তাহা হয় না। সময়ে সময়ে 
ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা আোতের মধ বিচিত্র 
আন্দোলন স্া্ী করে। 
নিমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতিব প্রকৃতি প্রতীভ হইবে-_ 
([*13[**], এই ছুই সঙ্কেতদ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ 
করিয়াছি, এবং [|] [|] এই সঙ্কেতদ্বারা অর্দযতি ও পৃর্ণযতি নির্দেশ 
করিতেছি । ) 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাগিল * | ঈশ্বরী পাটনী ** | 
এক! দেখি কুলবধু * | কে বট আপনি ** | (অন্রদামঙল, ভারতচন্দর ) 
গগন পলাটে * | চূর্ণকাষ মেঘ * | 
গুরে শুরে সুরে ফুটে * * | 
কিবণ মাথিয়। * | পবনে উড়য়া * | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে * *॥ ( আশাকানন, 'হমচজ ) 
আমি যদি | জদ্ম নিতেম* | বালিদাসর | কালে** ॥ 


দৈবে হভেম |দখম রত * | নবরত্রের | মাল*ক | 
(সেকাল, রবীন্দ্রনাথ 


বাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র ২৯ 
'আর-_ভবটও ত1|ছাঁঢা* নোটে |বেকে নাঞ্ রঘ|খাড়া* & | 
আর ভাবের খাব | লাঠি মারলেও * |দেয় নাকো সে |সাড়া*+॥ 
সে- হাজ র-উ পা |দ্রলাই, * গোফে | হাজার-ই দিই | চাড়া; **॥ 
(হাসির গান, ছিজ্েক্রলাল) 


একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ॥ 
বাদেন রাদববা। * | আধার কুটারে | 
নীরতে( | * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাডিয। | 
(ফ রুদুবে, * মত্ত সাব | উৎসব কৌতুকে। * * | 

(মেঘাদবধ কাব্য, মধুদুদন ) 
গ্রামে গ্রাম সেই বার্থ।| রটি' গেল ক্রমে * ॥ 
মৈত্র মহাশধ যাবে | সাগর সন্্ম * | 
তীর্ঘন্লান লাগ" । * * | সঙ্গীর গেল জুটি? | 
কত বাজবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌক। দ্রটি | 
প্রন্থত হইল ঘাটে 1% * 

(দেবতার গ্রাম' রবীন্দনাথ ) 


পর্ব (821) ও পর্বাঙ্গ (3980) 


[১১] ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ষে, বাংল! ছন্দ কয়েকটি পর্ব ( অর্থাৎ এক 
এক বৌকে উচ্চারিত বাক্যাংশ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচন। করিতে 
হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্ব ব্যবহার 
করিতে হইবে) পূর্বের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্ঘদৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্বই প্রায় 
ব্যবহার কর! হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে 
পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের 
পূর্বের পর্ধ্বটি ঈষৎ বড় হইল্লাছে। 

সাধারণতঃ পর্ব মাত্রেই কয়েকটি শবের সমষ্টি । শব বলিতে মূল 
শব্ধ বা বিভক্তি বা উপদর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এরূপ কয়েকটি শব্ধ 
বাইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি 
গোটা শব্ধকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে৷ গুলি, “দ্বারা, “হইতে? ইত্যাদি ষে 
সমস্ত বিভভি, মাপে ও ব্যবহারে, বের অনুরূপ, তাহাদিগকেও ছন্দের হিপাবে 


৩০ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


এক একটি শব্দ বলিয়! গণ্য করিতে হইবে । এই শব্ষই বাংল। উচ্চারণের 
ভিত্তিস্থানীয়। 

প্রত্যেকটি পর্বব দুইটি বা তিনটি পর্ববাঙ্গের সমষ্টি | * ১ম 
ৃষটান্তে “একা দেখি কুলবধূ, এই পর্বটিতে “একা দেখি ও 'কুলবধু' এই ছুইটি 
পর্ধাঙ্গ আছে। সাধারণতঃ এক একটি পর্ববাঙ্গও হয়, একটি মূল শব্দ, 
নাহয়, কয়েকটি মুল শব্দের মষ্টি। (পর্ধাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার 
জন্য £ ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে |) 

[১২] পূর্বে স্বরের গান্তীর্য্যের কথা বলা হইয়াছে । কথা বলিবার সময় 
বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গান্ভীর্ধ্য-সহকারে উচ্চারণ করা যা না।, 
গান্তীধ্যের হাস-বুদ্ধি হওয়াই নিয়ম | সাধারণ বাংল! উচ্চাবণে প্রতি শব্দের 
প্রথমে শ্বরের গাস্তীধ্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি 
পর্ধাঙ্গের প্রথমেও স্বরগাস্তীর্ধ্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্বাঙ্গের 
মধ্যে একাধিক শব্ধ থাকে, তবে গ্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবর্তী শব্দের গাভীধ্য কম 
হয়; পর্ধাঙ্গের প্রথম হইতে গান্তীর্ধ্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, 
পর্ববাঙ্গের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়। পরবস্তী পর্বাঙ্গ আরম্ত হইবার সময় 
পুনশ্চ গান্তীরধ্য বাড়িয়৷ যায়। এইরূপে স্বরগাস্তীর্ের বৃদ্ধি অনুসারে 
পর্ববাঙ্গ বিভাগ কর! ঘাঁয়। “একা দেখি কুলবধূ” এইটি পড়িতে গেলে 'এ' 
উচ্চারণের সময় বাগ্যস্ত্রের 17019186 বা বৌকে আরম্ভ হয় এবং পর্বও আরম 
হয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাভীধ্য তাহ। ক্রমশঃ কমিতে কমিতে “খি 
উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা! কম হয়, তাহাব পর “কু* উচ্চারণের সময় আবার 
স্বরেব গাস্তীরধ্য বাড়িয়৷ “ধূঃ উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা! কম হয়। সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নূতন ঝৌকের জন্য নৃতন করিয়! শক্তি 
সঞ্চার আবশ্তক হয়। কতরাং এখানে পর্বেরও শেষ হয় । 

.* কিন্ত শুধু ছুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হব গণিতের 
দার্শনিক তত্ব) বা বিখবরহন্তের সঙ্কেত হিসাবে গণিতের মুল্য ইত্যাদি জটিল তথোর আলোচনা 
করিতে হয়| সৃষ্টির মুলতত্বের বিভাগ করতে গিয়। আমর] জড় ও চৈতচ্ঠ, প্রকৃতি ও পুরুষ-_-এইকপ 
দুইটি ভাগ, কিংবা কোন একট? [0)65--যেসন ব্রহ্ধা, বিষ্ণু, মহেম্বব_-এইরূপ তিনটি ভাগ করি 
কেন? আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩ কে প্রাথমিক জোড় ও 
বিজোড় সংখ্যা বল] হয়, এবং তাহ! হইতেই যে সমন্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহ! শ্বীকার করা হয়। 
এইক্সপ কোন দার্শনিক তত্বের সাহায্ ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ওএর গুরুত্ব ব্যাখা করাযান। 


ংল। ছন্দের মূলসূত্র ৩১ 


কিন্তু শ্বাসাঘাত বা একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ করা 
ধায়, তখন শ্বরগান্ভীষ্যের বৃদি "বের প্রথমে না হইয়া শেষেও হইতে পারে__ 
/ 2... / 
“যেখাব হথে । তকণ যুগল| পাগল হয | বেড়ায * 
এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখ1 ধায়, রেফ-চিহ্নিত অক্ষরগুলি শবের শেষে 


অবস্থিত হওয়া সত্বেও শ্বাসাঘাত্ের প্রভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগাম্তীযোব তাস 
ন। হইয়া বুদ্ধি হইয়াছে। 


দুইটি বা তিনটি পর্ধবাঙ্জ লইয়। একটি পর্ব গঠিত হওয়ায় স্বরগাভীধ্যের হাস- 
বৃদ্ধির জন্য পর্বের মধো একবপ স্পন্দন অনুভূত হয্গ। এই স্পন্দনটুকু ছলোর 
গ্রাণথ। এই স্পন্দন থাকার জন্ত পর্ধ্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাব্প্রকাশের বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উত্পাদন ও রসের স্পৃহা! আনয়ন করে। 


মাত্র! (1019) 


[১৩] বাংল। ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে । 
মাত্রার মূল তাৎপর্য 9:8০ বা কালপরিমাণ | এক একটি 
অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তাদনুসারে মাত্রা স্থিব কবা হয়। 
কিন্ত মাত্রার এই মুল তাৎপর্য হইলেও সর্বত্র এবং সর্কবিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 
পরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসাব কর! হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক, উচ্চারণের 
সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানাবপ বৈলক্ষণ্য হইয়৷ থাকে। কিন্ত 
ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের সুক্ষ বিচার করা 
হয় না। সাধারণতংহ্রত্ব বা এক মাঝ্জার এবং দীর্ঘ ব! ছুই মাক্জার_ এই ছুই শ্রেণীর 
অক্ষর গণনা করা হয| কখন কথন তিন মাত্রার অক্ষরও শ্বীকার করা হয়। 
কিন্তু লব দীর্ঘ বা হৃস্ব অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিংবা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই 
উচ্চারণে যে হ্ুম্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সমর লাগে, তাহা নহে। নানা কারণে 
কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তথন 
তাহাকে বল! হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অন্থপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হুস্ব। 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তথ্দিষয়ে নিদিষ্ট 
বিধি আছে। কিন্তু বাংলায় তত বীধাধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, 
ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাতা স্থির হয়) যদিও ছন্দে 
সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 


৩২ ংল। ছন্দের মূলসূত্র 
একটু আধটু পরিবর্তন কর! চলে । আর, মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংল! 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাধাধর! নয়। যাহ! হউক, কোনরূপ 
সন্দেহ ব৷ অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (29460) অনুসারেই 
শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্র স্থির করিতে হয়। 

[১৪] মাত্রাবিচারের জন্য বাংল! অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কর! 
যাইতে পারে 2 

বাংল। অক্ষর (5911916) 
] 


পারি (00০7) হলন্ত (91096৫) 
রিনা অক্ষর ইহার অন্তভুক্ি] 
| | | [ 
হু দীর্ঘ অন্ত্য আভাত্তর 
(লঘু) (অতি-বিলশ্থিত) (শব্দের ব1 পর্বাঙ্গের (শবের ব। পর্বাঙ্গের অন্ত ভিন্ন 
সি রি তি অস্ভে অবাস্থিত) আছ্য, মধা ইত্যাদ স্থলে অবস্থিত) 
১ তু 





পাসীপসস্সসসসি 


| | 


দীর্ঘ হৃন্ব হশ্ব দীর্ঘ 
(লঘু) (জঅতিদ্রত) (ধীর-দ্রুত)  (ধীর-বিলম্বিত) 
(শ্ভাবমাত্রিক) (প্রভাবমাত্রিক) (ন্থভাবমাত্রিক ) [৬] 


[৩] ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) (গুরু) 
[ ৪] [৫] 


নিম্নে ইহাদের উদাহরণ দে ওয়! হইল £ 
“ঈশানের পুর্ধমেঘ | অন্ধবেগে ধেযে চলে আ.স।” 


এই চরণে 'ঈ” শা, “বে” 'গে? ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এইরূপ 
অক্ষর শ্বভাবতঃ হুম্ব, সুতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 
উচ্চারণের সময়ে বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন গয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের “লঘু 
বল! যাইতে পারে। 

এ চরণে 'নের+, “মেঘ ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অস্তভূক্তি। স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতি অনুসারে ইহারা দীর্ঘ, স্ৃতরাং ইহাদের৪ স্বভাবমাত্রিক বলা যায়। 
এব্নূুপ অক্ষর উচ্চারণের জন্তও বাগ্যস্ত্রে কোন বিশেষ প্রয়াস হয় না, সুতরাং 
ইছাদের 'লঘু” বলা ষায়। 


বাংল! ছন্দের মুলসূ- ৩৩ 


এঁ চরণে 'গুঞ্জ' শবের 'পুঞও, 'অন্ধ+ শবের অন্‌? (€) শ্রেণীর অস্ততূক্ত। 
এই সব স্থলে ষধার্থ তুস্তাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত এখানে 
আছে । একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে। সাধারণ উচ্চারণরীতি অনুসারে ইহার! হ্ন্ব। স্থুতরাং ইছাদেরও 
স্বভাবমাত্রিক বল! যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্ত বাগ্যস্ত্রের একটু বিশেষ 
প্রয়াস আবন্তক | এজন্য ইহাদের গুরু বল! যাইতে পারে । লঘু অক্ষরের মত 
ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার কর! যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়। চলিতে 
হয় (এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে )। 

“জন-গণ-মন-আধ-| -নায়ক জয় হে | তারত-ভাগ্য-ৰি | -ধাত।” 
এই চরণটিতে 'না” “হে”, ভা” ধা? তা?) শ্রেণীর অন্তভূক্ত | এইরূপ 
অক্ষর ম্বভাবতঃ দীর্ঘ নহে. অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহার! দীর্ঘ হয়। 
স্বরাস্ত অক্ষরেব স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়! ইহাদের 'প্রসার-শীর্ঘ” বলা 
যায়। অতিরিক্ত একট। প্রভাবের দ্বার। ইহাদের মানা নিবপিত হয় বলিয়া 
ইহাদের 'প্রভাবমাত্রিক* বলা যাইতে পারে । 
“এ কি কৌতুক | করিছ নিতা | গুগে! কৌতুক" | ময়” 
এই চরণটিতে “কৌ” “নিত্য” শবের "নিতও (৬) আ্রেণীর অন্ততুক্ত। এই সব 
স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর বা ব্যঞচনবর্ণের সংঘাত নাই। 
“নিত্য” শব্েব “নিত ও 'ত/? এই দুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাক 
(908০6) আছে। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্ত 
বাগ্যস্ত্রের কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইবপ উচ্চারণের প্রতি একট! প্রবণতা 
আমাদের আছে। 
“দেশে দেশে | থেলে বেড়ায় | কেউ করে না | মানা” 

এই চরণটিতে 'ড়ায়ঠ, “কেউ” (৪) শ্রেণীব অভ্তভূক্ত। এরূপ অক্ষর ম্বভাবতঃ 
হৃম্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের (৪698৪) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সঙ্কোচন হয়। সুতরাং ইহাদিগকে “সঙ্কোচ-হুত্” বলা যায় । একট! বিশেষ 
প্রভাবের দ্বার! ইহাদের মাত্র! নিরূপিত হয় বলিয়া! ইহাদদেরঙ 'প্রভাবমাজ্িক' 
ৰল। যাইতে পাবে। 

বাংলায় বে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গন্ধে আমন 


যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদনুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীয় অক্ষরই 
9--৮99190 £3 


৩৪ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


পাওয়া যায়। ন্ুতরাং ইহাদের জ্বভাবমাত্রক বলা হইয়াছে । পয়ারজাতীয় 
ছন্দোবন্ধে সমহ্ত অক্ষরই গ্রায়শঃ স্বভীবমান্রিক হয়। কদাচ অন্তথাও দেখা 
যায়। উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । লক্ষ্য করিতে হুইবে যে, 
(8) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য ব1 গুরু | 
স্বভাবমাত্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর,-_অর্থাৎ (২), (৪, (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে 
কৃত্রিমমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 

(১) ও (৩) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন আয়াল 
আবশ্বক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্বদাই একটা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্ধি থাকে । ইহাদের এইজন্য লঘু নাম দেওয়া হইয়াছে। 

(২) ও (8) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবল মাত্র একটা বিশেষ গুভাবের 
জন্যই সম্ভব । মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের গ্রভাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা ষায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। * 

[১৪ক] একটি হৃস্ব শ্বরবা তৃম্বন্বরাস্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ । এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে ছুই মাত্রার 
সমান বলিয়া ধর। হয়। 

সাধারণতঃ হ্রস্বাক্ষর-নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [২] চিহ্ন এবং দীর্থাক্ষর- 
নির্দেশের জন্ত অক্ষরের উপর [--] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে | ফময়ে সময়ে বাংলা 
ছনো অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য অক্ষরের উপব (৭) চিহ্নদ্বাব1 স্বরাস্ত 
হস্বাক্ষব, (|) চিহ্নত্বার! শ্বরাস্ত দীর্ঘ অক্ষর, (২) চিহ্ৃদ্বার গুরু অক্ষর (/) 
চিহ্নদ্বারা শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (--) চিহ্ৃদ্ধারা আভ্যন্তর হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
(:)চিন্বদ্বার! অস্ত্য হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দেশ কবা হইবে । এই চিহগুলি দ্বারা 
আমরা উদ্ধত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্র! জ্ঞাপন করিতে পারি। 


(উর 


* সংস্কৃতে সকল হম্ব অক্ষর়ই লঘু ও সকল দীর্ঘ জক্ষরই গুরু বলিয়া! পরিগশিত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের বৈশিষ্টের জন্য সংস্কৃত ছন্দে হ্ন্থ ও লঘু, দীর্ঘ ও ওুক সমার্থক হুইযা দীড়াইক়াছে। 
বিস্ত বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি অন্তরূপ, নৃতরাং সকল হুম্ম অক্ষরই লঘু « সবল হীর্ঘ অক্ষর 
গুরু এইরূপ বল! যায় না। আদলে হৃন্ব (8৮০:/) ও লঘু (13876)-_-এই দুইটি শৰ্ধের প্রভাঞ্জ এক 
নহে, দীর্ঘ (1০08) ও গুরু.(১৪০০)-_-এই দুইটি শব্দেরও গ্রতায় বিভিন্ন । হৃম্ঘ ও দীর্ঘ-_অঙ্দরের 
কাল-পরিমাণ নির্দেশ করে ; লঘু ও গুর-_অক্ষরের ভার অর্থাৎ উচ্চারণের জারান নির্দেশ করে। 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৩৫ 


নানি পুঞ্তমেৎ ] অন্ধবে-গ ধেয়ে চলে আসে 
5৪ ৪০৪৪ 2 ৪ || ১০ ৯৪ || 11 ০০ ও 


||| 
জন-_গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে |ভারত তগা-ফি-। -খতা 


০ সস উট € গু 5 "সে ০ পি (0 


একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক- | -মরি 
[১৪খ ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক 
গতির (9296], 6০০০০) পার্থক্য অনুসারে । গতি তিন প্রকার-_ 
দ্রেত, মধ্য, বিলম্বিত । মধা গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও 
অভ্যন্ত। লঘু অক্ষরের উচ্চাবণ হয় মধা গতিতে । যখন শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন 
গতি হয় অতিদ্রেত। গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রেত, অর্থাৎ মধ্য ও 
অতিদ্রতের মাঝামাঝি । স্বরাস্ত অক্ষব খন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার 
গতি অতিবিলম্দিত। আভ্যন্তর হলস্ত অক্ষর যখন দীর্খ উচ্চারিত হয়, তখন 
তাহার গতি ধীরবিলম্িত, অর্থাৎ মধ্য ও অতিবিলছিতের মাঝামাঝি । 
স্ৃতরাং গতি অন্থসারে অক্ষরের এইবপ শ্রেণীবিভাগ করা যায় £-_ 
অতিক্রুত অন্ত হলন্ত ত্রন্য [4] ( শ্বাসাধাতবুক্ত ) (প্রভাবমাত্রিক ) 
ধীরদ্রেত -আভ্যন্তর ,, ,, [১] (গুরু) 
মধ্য দঃ উন 
( - অস্ত্য হলস্ত দীর্ঘ [ £] 
ধীরবিলম্বিত- আভ্যন্থর ,, ১, [-] 


অতিবিলম্থিত .. স্বরাস্ত ১১ [ | ] (প্রভাবমাত্রিক) 
স্বভাবমাত্রিক অক্ষর লঘু গুগরু ভেদে দুই প্রকার, এবং প্রভাবমাত্রিক 


অক্ষর অতিদ্রুত ও অতিবিলম্বিত ভেদে ছুই প্রকার । 
দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত । 
( এই প্রসঙ্গে তৈত্তিবীয়োপনিষদের ১।২ অনুবাক স্রষ্টব্য ) * 


মাত্রা পদ্ধতি 


[১৫] (ক) কোন পর্ববাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
থাকিবে না। 
প্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের বাভিচারী। একই পর্বাঙ্গের মধ্যে 


একাধিক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পন্ধতির একান্ত বিরোধী । 
* বর্ণ: স্বরঃ | যাত্রা বলম্‌ | সাম সম্তানঃ 


ৃ (লঘু) (স্ব্ঞাবমাত্রিক) 


৩৬ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


স্থতরাং যে পর্বাঙ্গে একটি অতিদ্রত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর থাকে, তাহার 
আর কোন অক্ষর অতিন্রত বা অতিবিলঘ্বিত হইবে না। এবং ঘে পর্বাজে 
একটি অতিবিলঘ্িত অক্ষর খাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিদ্রত ব। 
অতিবিলম্বিত হইবে না। 


€(খ) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পর্ব্ধান্গে ব্যবহৃত হইবে না। 

সুতরাং ষে পর্বাঙ্গে অতিদ্রত (শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর আছে, সে পর্বাঙ্গে 
খীরবিলম্বিত বা অতিবিলস্বিত অক্ষর থাঁকিবে না, এবং ষে পর্বাঙ্গে অতিবিলম্বিত 
অক্ষর আছে, ০ম পর্যাজে ধীরদ্রত ( গুরু ) বা অতিদ্রুত (শ্বাসাধাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে না । 

(গর) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহ! 
র্ব্বদ1 ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইসে পারে। 

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে যে উল্লখিত 
পীচগ্রকার বিভিন্ন গতিব অক্ষবের সর্বববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, 
মাত্র কয়েক প্রকাব সমাবেশই চলিতে পারে। 

গণিতের হিসাবে নিমোক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব _ 


(১) অতিদ্রত +অতিদ্রত ৫ 
(২) » +ধীরদ্রুত (গুরু ) 
€৩) 8 1+লঘু 

(৪) », +ধীববিলম্থিত ১৫ 
(৫) »» 1+অতিবিলম্বিত ১৯ 
(৬) ধীরদ্রত (গুরু) +ঁধীরক্র ত (গুরু) 
(৭) রঃ 17লঘু 

(৮) র্‌ +ধীরবিলম্বিত 

(৯) +অতিবিলদ্বিত ১ 
(১০) লঘু +লঘু 

(১১) ঠা +ধীরবিলম্বিত 


4১২) রঃ +অভিবিলম্বিত 


বাংলা ছন্দের মূলসুত্র ৩৭ 


(১৩) ধীরবিলম্থিত +ধীরবিলগ্িত 

(১৪) « +অতিবিলম্ষিত 

(১৫) অতিবিলম্বিত +অতিবিলপ্বিত ১» 
পূর্বোক্ত ১৫ক ও ১৫ স্থত্র অন্দারে ৯ চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল। 

[১৬] বাংলায় সমন্ত মৌলিক স্বরই হুশ্ব | স্থতরাং মৌলিক-স্বরাস্ত 
অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হুয়। শ্ছান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘন্বরাস্ত অক্ষরও দেখা! যায়। 

যথা [ক] অনুকারধবনি-স্থচক, আবেগ-স্ুচক বা সন্বোধক একাক্ষর 
শবের অন্তাস্বব দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । যেমন-_ 


হী হী শবদে ! অটবী পুরিছে ( হেমচজ _চায়াময়ী ) 
বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চস্বরে 


নানান | মানবের তবে (কামিনী রায়) 


রে সতি রে সতি--কাদিল পণুপতি ( হেমচজ্জ-_ দশমহাবিদ্যা ) 
[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষব লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্তে ন্বর 
থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিযা গণয হইতে পারে। 
নাচ ত সীতারাম--কাকাঁল (বিকিযে (ছড1) 
[গা] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষব সংস্কত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্তুক 
মত দীর্ঘ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে-__ 
ভীত-বদন]| পৃথিবী ভ্বেরিছে ( ছেসচজ্ ) 
আসিল যত | বার-বৃন্দ | আসন তব | ধেরি (রবীন্দ্রনাথ) 
এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, 
এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক মত দীঘ করা চলে, এৰং 
করা হইয়াও থাকে । 
[ঘ)] ছন্দেব আবশ্যকতা অনুসারে অন্যান্য স্থলেও মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘ ধবা যায় । যেমন-- 


কাদিল পশুপত 


পাগল শিৰ প্রমথেশ 
কিন্তু সেরূপ দীর্ঘটকরণ কৃত্রিমতা-দোষে কথক্চিৎ দুষ্ট | 


৩৮ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


[১৬ক] স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বা প্রসারণ-সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধিনিষেধ আছে। 
€(অ) কোন পর্ধধাঙ্গে একাধিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ 
লা। 
(১৫ ও ২১চ সুত্র দ্রষ্টব্য) 
এরূপ অক্ষরেব উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রেব বিশেষ প্রয়াস আবশ্তক | ধ্ৰবনি- 
প্রবাহের ক্ষুদ্রতম জ্রঙ্ে ব1 পর্বাঙ্ছে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া 


একাধিক এন্ধপ অঙ্ষবরেব বাব্হার হয় না । 


|| ১ ক উড ০ উ ভি 6৮৩৬ জে €টি টি ৬ শি ১ 
নারদ : খবিবর | কম্পিত : খরথর | বিশ্ব-বি- £ গাবণ | হুঙ্কার £ শ্রবণে 
€ হেমচজ-_দশমহা বিদ্যা ) 


ভব] জা ্ 


প£ঃঞ্রাব :সিদ্ধু | গুজবাট া দ্রাবিড় : উৎকল ব্গ 
( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব ) 
এই দুইটি চরণে প্রভাবদীর্থ স্বরাস্ত 'অক্ষবের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম 
শব্দের যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য সংস্কতমতে উচ্চাবণেব প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্ত 
কোন পর্বাঙ্গেই একাধিক অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার নাই | সংস্কৃত বীতি 
অনুসারে “হুস্কারেরঃ “কা” দীর্ঘ হওয়া! উচিত ছিল, কিন্তু (বাংলা! ছন্দের বীতি 
অনুসারে ) উহা প্রগারণ হয নাই । সেইরূপ ণগুজ্জবাটেরঃ “বা” এবং “মবাঠার 


“রা; কাহারও প্রসারণ হয় নাই | যদি দ্বিতীয় পংক্কিটিব রূপ 


+ ূ 111 ॥ | 
পঞ্জাব সিন্ধু | গানে: ঢাক1 | *** * 


এই ধরণের কবার চেষ্টা হইত তবে দ্বিতীষ পর্বে ছন্দঃপতন হইত | 
এইজন্য গোবিন্াচন্দ্র বায়ে “ষমুনা-লঙবী” কবিতাটির 


৬৬৬ ওজর উল ৮11 | ] ডু? 


কত শন: হলার নগরী : তীরে | বাজিছে: জা 


--এই চরণটিনে দ্বিতীয় পর্বটিব উচ্চাবণ বাংল! ছন্দোবীত্িব বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয় । কিন্ত 


৩৬ ৬ এম ৬৬|| ডগ ৬ 


কত শত: নব নগরী : উদ্ভতটে | ***** 
1 খিলে বাংল ছন্দের বীতির বিরোধী হইত না ।* 
যে সব ক্ষেত্র মনে হয় যে এই বীতির লঙ্ঘন কবিয়াও ছম্দ ঠিক আছে, 


* এই প্রমাঙ্গ কযেকটি তুলনীয় চরণ উদ্ধত করা যাইতে পারে | লক্ষা করিতে হইৰ হে 
তৎসম শব্দেও কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্বরান্ত অক্ষরের মান্ত্র। নিরপিত হয নাই | 


বাংল ছন্দের মুলসুত্র ৩৯ 


সেখানে দেখ! যাইবে যে দীর্ঘাকৃত অক্ষর ছুইটি ছুই বিভিন্র পর্ববাঙ্গের অস্ভূ-ত্ত ; 


যেযন--- 
** ০০ || ||| | 
তবশুভ:নাঃমে|জা:গ্ে স্(৪+২+২+(২+হ) 


০০০* |*০ || | 
তব শুভ : আশীষ | মাঃ গে -(৪+৪8)+(২+৩) 
॥ | *০**.1 | | 
গাইছে: তবজয়|গাথ। -(২+২+8)1+(২+৯) 
(আশীষ শব্ধেব 'শী' সংস্কতমতে দীর্ধন্বরান্ত হইয়াও যে এখানে হ্ম্ব বলিয়া 
পরিগনিত হইয়াছে ইহা! লক্ষণীষ 1) 
“যমুনা-লহরী" হইতে যে চরণটি উদ্ধত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পর্ববটির 


০০|| || || 
নগরী :তী: রে 
এইরূপ পর্বাঙ্গ বিভাগ কবিলেও শ্রশাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর-একটি নিষেধ 


শ্মবণ বাখিতে হইবে_- 

[ মৰ বয়েকটি চরণেই ৮+৮ মাত্র আছে ] 
কত কাল পর বল ভাবত গে 
5 সাগর | হানি পার হ্বে 
অবসাদ ছা ডুবে 


ওকি শেষে নিব ৃ শে রসাতল রে 


নিজ বাসভৃষে | পরবাসী হলে 





পরদাস থে নুদধায দিলে 
পরাতে দিয়ে ূ ধন রহ হথে 
পর লৌহ বিন | মিত হার বুকে 
পর দীপ মাল! | নগরে নগবে 


তুমি যে ঠিমিরে ূ তুমি মে তিমিরে 
( গোবিন্দচন্দ্র রায়) 


৪০ ংল ছন্দের মূলসূত্র 


(আ) কোন পর্ব্বেই উপধু্পরি দুইটির বেদী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে না! । * 


এইজন্য বাহার! সংস্কত ছন্দ বাংলায় চালাইবাব চেষ্ট1 করিয়াছেন তীহারা 
অনেক সময় অরুতকার্ধ্য হইয়াছেন ৷ উদ্দাহরণস্বরূপ “পঙ্থাটিকা' ছন্দের কথ 
বলা যাতে পাবে। ব্যঙ্গোদ্দেশ্ে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে 'কর্ণবিমর্দিনকাহিনী! 
বলিয়! যে কবিতাটি লিধিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
“পজ্বাটিকা” ছন্দ মাত্রাসমকজাতীয় বলিযা বাংলা ছন্দের পর্ধবপর্ধাঙ্গ-বিভাগেব 
সহিত ইহার গঠনের সাপৃশ্ঠ আছে, সেই কারণে বাংল! ছন্দেব বীতির সহিত 
এ কবিতাটির কতকগুলি চবণের বেশ সামঞ্জস্ত হইযাছে , ষথা-_ 


৩৩৬ ০৪৬৩৪ | ৩ ৩৩ || 


হন্জুর হুজুর বলি | জীবন : মবণে 


লগা 
ইত্যাদি চবণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চারণের কিছু বাতাষ হইলেও 
বাংল! ছন্দেব রীতি বঞ্জায় আছে। কিন্তু অপরাপৰ স্থলে বাংল! ছন্দের বীতির 
সহিত একান্ত বিবোধ ঘটিযাছে , যেমন-_ 

| | | ০ 1১ | 


জ।নে : নাকি ক | গ্গাচন - মচ 


॥ 1 | | 11 1 | 


একে: বারে |মাথা: ঘোরে 


শাসক শা িাী্পিশীশ্াা পেশি 





কতকাল আদ 


শুধু ভাত ডাল শি 
( গেশে ) অন্্ জলের হল | ঘোর অনাটন 
ধর হইনি সোডা ূ আর মুর মটন 
গত ঠাকুর চৈ | তন চূউকী নিলা 
এস দাড়ি নাড়ি | কৰিযুদদ শি 
( রবীন্দ্রনাথ ) 
* হ্বাসাঘাতও একই পর্বের উপবুুপরি ভুইরটির (বশী অক্ষরে পড়িতে পার না? 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৪১ 


স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ ষে কেবলমাত্র তংসম শবে হয় তাহা নহে। 
ভারতচন্দ্রেরর_ 


ও || ৬ - -৮ ৪ || ০ ০৮ ৪ || ৬ সা শি 
(কত) নিশান ফব্‌ ফরু | নিনাদ ধব্‌ ধব্‌| কামান গব্গব্‌ | গাজে 


ও || ৩ _- 9 || ০ --:-77 ৩ || 7 ও 


(সব) জুবান রজ্পুত | পাঠান মজ্বুত | কামান শর্যৃত | সাজে 
প্রভৃতি চবণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে । এখানে "জুবান”, 'পাঠানঃ, 'কামান? 
“নিশান” কোনটিই তৎসম শব নহে । 
সংস্কৃতগন্ধষি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃতমন্তে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব ও পর্ববাঙ্ক-. 
গঠনের আবশ্টকতা-মতেই হইয়া থাকে । যথা 


জা ||» ০ -০ *& || * ৩ সপ ৪৬০০ || ০ 
তুষ্টিনি: কেতন|রিষ্টি বি:নাশক |স্ষ্টি: পালন: লঘ|কারী (ঈত্বন ৩) 


১৫ ১৫ 
“পা? ও “বী” সংস্কৃত মতে দীর্ঘ হইযাও বাংল! উচ্চাবণ ও ছনেব রীতি-অনুসাৰে 
সত্ব উচ্চারিত হইতেছে । 


তদ্দেপ, 

০ 565৬ $ ৩ 6৩৪৬ ৬ 5 | ৪০ 1 2 এ (টি 

চীন গগন হুতে | পূর্ব গগৰ শ্বোতে | ্যামন রসধর | পু (ববীশ্র নাখ) 
| ০৪ ৬ ও ও ও ্প ভি ভি "০ 5% | ০ ৩৩৬ ১] গজ উড ও ৪ ৬ 

হ্বাপদ হাদি ক্র | শার্দ,ল কুকুর | লোলরসন! তুলি| সিদ্ধুতে ভাসি" (হেমচন্্) 


উদ্ধত চবণগুলিতে যে যে অক্ষবেব নীচে ৮ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
সংস্কৃতমতে দীর্ঘ তইয়াও হুস্ব উচ্চারিত হইতেছে । অথচ, অশ্নবপ অনেক 
অক্ষরেব দীর্ঘ উচ্চারণও এ এ চরণেই হইতেছে | 

(ই) কোন পর্ব্বান্দে অতিবিলান্বত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 


সেই পর্ববাজে দ্রেত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না। 
(স্থঃ ১৫ দ্রষ্টবা) 


সুতরাং যে পর্ধাঙ্গে স্বরাস্ত অক্ষবেব প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথব! শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত অক্ষব থাকে "1 পূর্বের যে উদাহবণগুলি দেওয় গিয়াছে চাহ হইতেই 
ইহার যাথার্থয প্রতীত হইবে ।॥ 

(ঈ) কোন পর্ব্বাঙ্গে দ্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, 
পর্বাঙ্গের আস্ত অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, সর্ব পযুক্ত স্থল 


৪২ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


বিবেচনা করিতে হইবে ; নতুবা, পববর্ণঙের অন্ত্য অক্ষরের এবং 
তাহাও উপযুক্ত না হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে । 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পর্ববাঙ্গের আত্ম 
অক্ষর। (প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যত৷ অধিক তাহা ২৯ সং 
স্তরে বলা হইয়াছে )। 


ভীম! লম্বোদর| | ব্যান চর্শাপর1 | ****০ ( দশমহাবিদ্যা ) 
এই চবণের প্রথম পর্বের প্রথম পর্ধা “ভীমা”য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃতমতে দীর্ঘ ; 
কিন্তু ছ্রিতীয়টির প্রসারণ না করিম! প্রথমটির করিতে হইবে । 

পঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মরাঠা | ****** 
এই চবণেব দ্বিতীয় পর্ষের দ্বিতীয় পর্বাঙ্গে “বা” “ঠা” দুইটি অক্ষরের শেষেই 
আকার আছে ; কিন্তু “বা” অক্ষবটিব প্রসাবণ না কবিষা 'ঠ। অক্ষবটিব প্রসারণ 
কবিতে হইবে । 


০ || ৬ 5 


সুচাক মনোহর | হের নিকটে তাব | জন্য ভূবন কিব1 | (দশনহাবিদ্া! ) 

এই চবণেব প্রথম পর্বের প্রথম পর্বাজে মধোব অক্ষবটির প্রসাবণ হইযাছে, 

কারণ সংস্কত্তমতে দীর্ঘস্বরাস্ত অক্ষর বলিয়। তুম্বস্ববান্ধ গথম ও অন্ত অক্ষব 
(স্,রু) অপেক্ষা ইহাব প্রসারদ্বে যোগ্যতা অধিক। 

কোন কোন স্থলে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যদি সঙ্পিহিত 

কতকগুলি পব্বণঙ্গে ব৷ পবের্বএকই স্থলে প্রসারদীঘ” অক্ষর থাকে, 

তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত 


উপযোগশিতার ক্রম লঙ্ঘন কর। হয়। 


॥ ॥ ॥ 

নিশান ফরফব | নিনাদ ধনধর | কামান গরগর | গাজে 
॥ | | 

জুবান ক্াজপুত | পাঠান মক্বুত | কামান শরযুত | সাজে 


প্রথম চরণের প্রথম দুই পর্বে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রনাবণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীন 
পর্কেবও তাহা কর! হইয়াছে, য।দও তৃতীয় পর্বের প্রথম অক্ষরেব যোগ্যত। কম 
ছিল না। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয ও তৃতীয় পর্ধেও এরূপ হুইয়াছে। 

[১৭] হলস্ত ও যৌগিকত্বরাস্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ । ইহার! 
স্থভাবতঃ মৌলিকন্বরাস্ত অক্ষব অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কারণ হপস্ত অক্ষরের 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৪৩ 


"জগত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ বাঞনবর্ণ-টি উচ্চারণ করিতে কিছু সময়. 
বেশী লাগে তেমনি যৌগিক স্থবে এ$টি প্রধান বা পুর্ণ (৪711809 ) ম্বরের 
পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (0০0-9711)16) 
স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে! এইজন্য হলস্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়। যাইতে পারে যৌন গক অক্ষর । ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার 
বলিয়। ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ হয, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
হম্ব করিয়। লইতে হইবে, না-হয়, কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়। তাহাদিগকে 
দীর্ঘ করিয়া লইতে হইবে। 

কিন্ত শব্বের বা! পব্বণঙ্গের অন্ত্য হুলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি ; ষথা-_'লাগাল”, গকর+, “পাল” এই তিনটি শক যথাক্রমে ৩. 
৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া! গণা হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলস্ত অক্ষরেব উপর 


প্রবল শ্বাসাঘাত পডে, তখন শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহ! হস্থ (প্রভাব-হস্ব ) তয়। 
(১৪ ও ২১ ত্থুত্র দ্রষ্টবা) 


পর্ধাঙ্গের ব খবেব অস্ত ভিন্ন অন্যাণ্ গুলে, অর্থাৎ শব্দের বা পর্বাঙ্জের আদি 
বা মধা প্রভৃতি স্থলে অবস্তিত হলস্ত অক্ষরের সাধাবণতঃ স্ব উচ্চারণ কব! হয়। 
এরূপ উচ্চাবণের জন্য একটু আয়াস হয় বঙ্গিয়া ইত্বাদের “গুক” অক্ষব বলা 
াইতে পারে। 

একটু বিলম্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে একের আর্গি বা মধ্য অবস্থিত হলস্ত 


অক্ষরও দীর্থ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়াসসাধা এবং ইহার প্রতি আমাদের 
একটা স্বাভাবিক 'প্রবণত1 আছে । 

(১৪ সুত্র দ্রষ্টব্য) 

[১৮] কোন পব্বর্ণঙ্গে গুরু অক্ষর €হৃলভ্ত হুস্থ অন্দর) 


থাকিলে, সেই পব্বণজের শেষ অক্ষরটি সাধারণত: লঘূ হয় । কখন 
কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন 
অক্ষরই লঘু না হইতেও পারে ।* 


* কালত্রমে বাংল! ছন্দের রীতির ক্রমপরিবর্তন হইয়াছে । হয়ত এই পরিবর্তন বা ত্রম- 
বিকাশের অগ্যাবধি শেষ হয় নাই। গুরু অঙ্গরের ব্যবহার থাকিলে পর্বাঙ্গের (শব অক্ষরটি লব 
হই বই, এইকূপ নিয় পরে হইতে পারে। বপর্বাঙ্গে কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষর আছে, তাহার 
অন্ত অক্ষরগুলি লঘু হইবে, প্রতি পর্ববাজে জন্ততঃ একটি লঘু অক্ষর থাকিবে, এরূপ নিংষও 
প্রচলিত হইতে পায়ে। 





পপ পা 


68 বাল! ছন্দেব মূলসুত্র 


পূর্ব্বে ( ১২ স্থত্রে ) বল হইয়াছে যে শ্বরগান্তী'ন্যাব উত্থ'ন-পতন অনুসারে 
পর্বাজ্গের বিভাগ বোঝা যায় | সাধারণতঃ পর্ববাজেব শেষে' স্বরগাভীর্ধ্ের 
পতন হয় সুতরাং গুরু অক্ষাবব উচ্চারাণর জন্য যে প্রয়াস আবশ্ক তাহ! 
সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পর্বাঙ্শের শেষ অক্ষরটিতে শ্বরাঘাত দিয়াও পর্বাঙ্গের বিভাগ স্থচিত 
হইতে পারে । সেক্প ক্ষেত্রে পর্বাঙ্গেব শেষে গান্ভীর্যোব উত্থান হয়, ত্ববাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গাভীর্যো অন্যান্য অক্ষর গুলিকে ছাপাইয়া উঠে। কিন্তু 
য্দি পর্বাজের শেষে স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উত্থান না হয়, তবে পতন 
হইবেই | এইজন্/ই পর্বাঙ্জের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষবই গুরু হয় না। 


যে পব্বণঙ্গে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 
প্রসারদীর্ঘ হয় ন। ৷ 


উদ্দাহরণ__ 
সশ স্ক : লঙ্বেশে : শুর | স্মরিলা : শ্করে ( সধুলৃদন ) 
র্দাস্ত £ পাণ্ডত্য 2 রণ | দুঃসাধা : সিদ্ধান্ত ( রবীন্রনাথ ? 
গ্রাত,নাত £ ্নিপ্ধচ্ছবি | আর : সিক্ত - টা ( রবীন্দ্রনাথ ) 
কিস্ত-_ 
স্পা উ ৪/ স্পা ৩ / স্পিড ০9 2.০ 
ভগ্র: ভূপের | জীর্ণ: টা ( বিজয় মজুমদার ) 


ও 7 7৬ ৮৪ ৬ € ৬ / ৬ ৬ / ৪ ৮ 
মায়ের : শ্রেহ | অস্ত: তার কাছে ত | রক না: কিছুই | ঢাক! 
( রবীন্দ্রনাথ ) 


সর্প টি রা রা 


»//5/ 
লিখতে রা গুলো ! গরমিল : হয যে | সবই (ছ্বিজেন্্লাল) 


মেব্রি ঃ পতি ] উর: স্বরে রঃ কর ( বৰীআনাখ ) 
স্পা গ / ৬ / সপ 11810 ২ / ৬ ৬ 


দৈৰে " ছতেম | দশম : রত |নব: রত্বের| মালে ( রবীক্্রবাথ ) 


শ্বাসাঘাত (517985) 
[১৯] পূর্বে স্বরগান্ীর্যেব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রতোক শব্দের 
প্রথমে যে স্বরের গান্ভীর্য্য স্বভাবত: কিছু অধিক হয়, তাহাও বল! হইয়াছে । 
এতঘ্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখ! যায় ষে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশে 


ংলা ছন্দের মূলসুত্র ৪৫ 


অক্ষরের ্বরগান্ভীর্ঘ্য পার্শববভী সমস্ত অক্ষরকে অতি ম্পষ্টরূপে ছাপাইর়! উঠে। 
এইবপ স্বরগান্ভার্য্ের বৃদ্ধর নাম শ্বাসাঘাত বাত্বরাঘাত ব৷ বল। * 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালেব দম বা আঘাত কতকটা ইহারই প্রতিরপ, যদিও 
অবিকল এক নহে। প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, শ্বাসাঘাতের পৌনং 
পুনিকতা আবশ্টিক | (সঃ ২০ ছ দ্রষ্টব্য) 

সাধাবণ উচ্চারণে পদ্ধতিব|অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণের 
জন্যই এইবপ শ্বানাঘাত ঝা স্ববাঘাত অনুভূত হয়। 


/ / / / 
"রাত পোহালে| | ফরসা হ'ল | ফুটুল কত | ফুল" 


/ / / /  / 
“কোন্‌ হা ট তুই | বিকোতে চাস্‌। ওরে আমার | গান” 


প্রভৃতি চরণে যে ষে অক্ষরের উপর / চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্থাসাঘাত 
ৰা স্ববাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে এ সমস্ত অক্ষবকে অতিরিক্ত একটা জোর 
দিয়া পড়। হইতেছে। কিন্তু সর্বদাই যে একপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয়। 
[২] বাংল! ছন্দে অক্ষবের মাত্রা এবং ছন্দোবন্ধের প্রকৃতি শ্বাসাঘাতের 
উপর বল পরিমাণে নির্ভর করে। “পঞ্চনদীর এই শবটির মোট মাত্রাসংখ্যা 
৬, কি ৫, কি ৪ হইবে তাহা শির করে শ্বাসাঘাতের উপর | প্রারুত বাংলায় 
শ্বাসাঘাতের ব্যবহাব বেশী। কাব্যে যেখানে চল্তি ভাষার শবের বুল ব্যবহার 
দেখা যার, সাধারণতঃ সেইথানেই শ্বাসাঘাতের বাহুল্য থাকে । কিন্তু ইচ্ছা 
কবিলে তৎসম বা অন্যান্য শবেও শ্বাসাঘাত দেওয়া যাইতে পাবে। রবীন্দ্রনাথের 
“বলাকা”্র শঙ্খ কবিতাটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক যোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত 
এবং অর্থসম্পদে গুরুগন্ভীর হইলেও শ্বাসাঘাতেব প্রাবলোর জন্ত ইহাতে একটা 


বিশেষ রকমের ছন্দঃস্পন্দন অনুভূত হয় এবং ভাবের দিক্‌ দিয়া ইহার আবেদনও 
অনুরূপ হয়। 


[২*ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বাগবস্ত্রের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং 
অতিদ্রেত উচ্চারণ করিতে হয়। 


[২*খ] শ্বাসাঘাত হলভ্ত বা যৌশিক অক্ষরের (9086৫ 
৪৮11)16) উপরই পড়ে; স্বরাস্ত-অক্ষরের (০০৪০ ৪)115016) উপর 


স্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়৷ যৌগিক অক্ষরের সমান 
করিয়। লইতে হইবে । 


* তৈত্তীরিয়ো পনিষৎ ১/২ স্ষ্টব্য। 


৬ ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


/ / / / 

রাত পোহালো | ফরষ। হল | ফুট্ল কত | ফুল (দীনবন্ধু) 
/ /  / 

সকল তর্ক | হেপায় তুচ্ছ | ক'রে ( রবীজ্নাথ £ বলাকা-নবীন ) 


উপরের পংক্তি ছুইটিতে যে যে অঙ্গরের উপর রেফ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানেই শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হষ্টবে ষে, এ শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর 
সবগুলিই যৌগিক (৫1080) 


/ / 
ধিন্ত! ধিনা | পাক। নোন। (গ্রাম্য ছড়) 


/ / 
রঙ যে ফুটে | গঠে কতে। 


/ / 
প্রাণের বাকু | লতার মতো ( রৰীল্ররনাথ : খেযা__ফুল ফোটানো! ) 


এইইবপ ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের অনুরোধে “পাকা, শব্টিকে 'পাকা- এবং “ওঠে” 
শব্খটিকে “ওঠে-০ এইব্ধপ উচ্চারণ করিতে হয়। 

[২*গ] শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যে-কোন যৌগিক অক্ষরের 
সুস্বীকরণ হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অস্তা অক্ষর হইলেও 
তাহার ত্রশ্বীবরণ হইবে। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের সঙ্কোচন ও অতিদ্রুতত 
উচ্চারণের জন্যই এইরূপ হয়। স্ৃতরাং 


/ ৪৬ / ও 5 ও ৬ 
সব পে'ধছিব | দেশে কারো | নাই রে কোঠা ৃ বাড ( রৰীকরনাথ ) 


এই পংক্তিতে রেফ-চিহ্নিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার । শ্বাসাঘাঁত না 
থাকিলে এরূপ হওয়! সম্ভব হইত না। 

[২০ ঘ)] শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষরেব অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি 
মাত্র একটি স্বববর্ণ দিয় গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ 
(8118100) হয়। স্বরবর্ণটি তখন অতিদ্রত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি ম্পর্শ্বরে 
(ছ০.০1-21106) পধ্যবসিত হয় । 

যে রদ্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে ( প্রাচীন গীতিকথা) 


সাহেবের! লব | গেরু! পঙ্ছে | বাঙালী নেকটাই | হাটু কোটুট! 

(ছ্বিজেজলাল-_ হাসির গান ) 
গাচ্ছে এমনি | তালকান! যে | শুনে তা গীলে | চমকাচ্ছে 

(ছি জন্তরলাল__হাসির গান ) 


ংল। ছন্দের মূলসৃত্র ৪৭ 


এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
খেয়েছি আমি--থের.+(এ)+ছি আমি 
সাহেবের! সব- স+হেব্+-(4)+ র1 সব্‌ 
বাঙালী নেক্টাই-বাড়+(অ।)+লী নেক্টাই 
শুনে তা পীলে-শু-+(এ1+ত| পীলে 


কিন্তু উৎকৃষ্ট ছন্দোবন্ধে এপ স্পর্শস্বব ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হম না। 
[২০] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অতিন্রত উচ্চারণের জন্য একই পর্ধবাঙ্গের 

অন্ততূ-ত্ত অক্ষরের পরস্পরের যধো ছন্দঃসদ্ধি (170610709)] 11215017) ঘটে। এইজন্ত 
তালপাতার | পু'খির ভিতর | ধর্শা আছে | বল্'ল কে ( কিরণধন--পিতা৷ স্বর্গ ) 


এক পয়সায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাশী ( রবাজ্্রনাথ__সুখ ছুখ ) 
পাঙ্গাসাহ ত | কেংগ ভোগে 


পিলের হল আর | পাওরোগে (সুকুমার রার _আবোল্‌ তাবোল্‌) 
এই সব ক্ষেত্রে 


/ / 
তার পাতার এ-তাল্‌ পা: তারৈ 
/ / 
তালপাতার এক ভাল পা: তারক 


পিলবজ্বর আব -পিলের অবরাৰ্‌ 
এই কারণেই-_ 
ডাল ভাতে ভাত | চড়ীষে দে ন (গ্রাম ছড়া) 
জীর্ণ জরা | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদায় | দিবি 
( রবীক্্রনাথ . বলাক1_ নবীন ) 
ইত্যাদি চরণে “চডিয়ে” “ঝরিয়ে” “ছড়িয়ে ছুই অক্ষরের শব্দ বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। 
এই সব ক্ষেত্রে চড়িয়ে চকে, ঝরিযে্পঝর্য , ছাঁড়য়েশছড়্যে। 
সেইরূপ ২০ (ঘ)র নিম্নের উদ্ধাহরণে 
গরু» গের + উদ” ('উয়া” একজে একটি যৌগিক স্বর) 
[২০ চ] স্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের উপর প্রবল চাপ পড়ে বলিয়া একবার 
শ্বাসাঘাতের পরই গ্‌ ব্যস্ত্রের কিছু আরামের আবশ্তকতা হয়। ন্থৃতরাং একই 


৪৮ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


পর্বাঙ্গে উপযুর্পার অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে ন|। 
[ একই প্রব্বাল্ে একাধিক শ্বাসাঘাতও পড়িতে পারে ন। হু: 
১৫ কত্রঃ)। কারণ, প্রতি পর্বাঙ্গে স্বরগাস্ভীর্য্যের একট। স্থনিরূপিত উখান ৰ৷ 
পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রাবস্ত ব৷ উপসংহার অন্থসাবেই পর্বাঙ্গের 
বিভাগ ও স্বাতন্ত্রের উপলব্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পর্ধাঙ্গে থাকিলে 
এই গতিব প্রবাহ একমুখী থাকিবে না, স্বরগান্তীর্যোব পতনের পর আবার 
উখ্বান হইবে, স্থৃতরাং সঙ্গে সঙ্গে আব-একটি পর্বাঙ্গেব প্রাবস্ত হইল এইবপ 
বোধ হইবে |] 

অধিকন্ত, পববণঙ্গের মধ্যে শ্বাসাঘাতের পরবন্তাঁ অক্ষরটি লঘু হওয়া! 
আবশ্যক ।* 

বিভিন্ন পর্বাঙ্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর-একটি 
শ্বানাধাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

শত্া পর] | গৌর হাতে | তের দাপট | তুলে ধর 
এখানে তৃতীয় পর্ব তত ্থশ্রাব্য হয় নাই । “দীপটি ঘ্বতের” লিখিলে ভাল হইত। 

[২১ ছ] শ্বাসঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের যে তীত্র আন্দোলন হয় তজ্জন্ত 
শ্বাসাঘাতের পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক | 

সুতরাং শ্বাসাঘাত সন্মিহিত পবেব” ব। সম্সিহিত পব্বণঙ্গে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পড়িবে । 

[২০ জ_] শ্বাসাঘাতের জন্য অতিদ্রত উচ্চারণ এবং বাগ্যস্ত্রের ক্ষিপ্র 
সক্কোচন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে হ্রস্বতম পক্ব 
অর্থ ৪ মাত্রার পব্ব, এবং প্রতি পবের্' নৃয্রতম পব্বরণঙ্গ অর্থাৎ 
২টা মাত্র পব্বণঙ্গ থাকে। 

এই রীতি অনুসারে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিয়লিখিত কয়েকটি বোল্‌ নিয় 
কর! যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে ষে, বাংলার ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
লোকসঙ্গীতের বান্ধে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ করা হয়। 

(ক) গিজ তা £ গিজোড়। | গিজতা : গিজো্ড | গিজত! : গিজোড় | সং 
বা. কু; মা ডু টাক ডু; মাম | টাক্ডু মা ভূষ| ডু 
* ১৮ সং নুত্রের পাঁদটাক। অষ্টব্য | 


ংল৷ ছল্দের মুলসুত্র ৪৯ 


রি, চু ৬ / 
লাক চড় চু লাক 6: ডাচ লাক্চ: সক ।ঙ রি 


ী 


/ -7/ / ৮74 / -7/11/ 
(কক) লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড়-চড়, | চড় 
জী / চি ডু 


(থ) নারদ : নারদ্‌ | নারদ; রি 


৬ / ও ৪ / ঞ / 5 / গু / / 
ব, দিপির £ দা | দিপির £ দিপাং | দিপির ; দিপাং | তাং 


॥. 8. ৬ / ৪ /৬ 


(গা) লক! : ফা | লকা: ফকা 
৬ / / ৬ ৮/ / 5 
(গগ) গিজোড, : গিজ ত। | গি'জাড়, - গিজত! 


এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পর্যেই ২টি করিয়া আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্বে 
একটি করিয়া আঘাত ও পড়িতে পারে , ষথা-- 


গু / ৩ 


/ঘ' চা. উরে | টক : টরে 


বা, লেজ: বাবু দো: আনা | ( ১ম অঙ্গে আঘাত ) 
০ / ৬৪ ০/ ০৪ ০/ ১৯ 
(৬) তৃতুর ; তুয়। | তুতুর £ তুক্প। | তুতুর রা ( ২য় অক্ষরে জাঘাত ) 


(চ) তেটে : ধন না| কটে : ন্‌ ধ | 


০৬/ ৫ ৩৩৪/৩ 
বা, টরটকা|টরে টক! । ৩য় অক্ষরে আঘাত ) 
লগ ও / গু ৬. / 
(ছ) ভাত: তাধিন্ | ধাধা " ত| ধিন্‌ ( ৪র্থ অক্ষরে আধা 
যথা-- 
ড ৩ ৬ / গড ৬ ৬ / 
কতে! : থে ফুল্‌ | কতে| : আকুল । রবীন্দ্রনাথ : ক্ষণিক!-__কলাণ। 


বাস্তবিক পক্ষে (চ) ও (ছ) জাতীয় পর্বে দেখ! যাইবে ষে প্রথম পর্বাঙ্গেও 
একটি স্বরাঘাত পড়িতেছে। পড়িবার সময়ে 


০ / ঙ / ৬ / 5 / 
কতো।-0 যে ফুল | ক ত-০1 আকুল 
এইরূপ পাঠ হুইবে। 


ন্বতবাং (ছ) বাণুবিক (খ), এবং (5) বাস্তবিক (গগ)জাতীয় পর্ব হই! 
দাডাইবে | 
£-772270 8 


৫৩ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


[২০] শ্বাসাধাতের পূর্ববর্তী অক্ষরটি গুরু ( হলন্ত হনব) হইতে পারে 
(স্থঃ ১৮ দ্রঃ), কিন্তু সে ক্ষেত্রে ছনাঃ-সৌষমোর রীতি বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় 
(হৃঃ৩২ কদ্রঃ)। এইজন্য 


৪ ৪ ও / ও ৬ 


মগ্রীর £ বাজে | সোনার £ পায়ে 
ভাল শুনায় না ) কিন্ত 


ডু / / ৬ গত / ৬ 
অনক :বাকা | হানা £ হানি 
স্সা/ সস / ০ / ঙঁ গু 


তঞ্জন : গর্জন | অনেক £ থানি 
চলিতে পারে। 


বাংলা ছন্দের সুত্র 


[২১] বাংল! ছন্দের এক এক পর্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্ধ 
থাক। আবশ্যক 1 উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব্খ বিবেচনা! করিতে 
হইবে । সাধারণত: একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়। দুইটি পর্বের মধ্যে দেওয়া চলে 
না। এইজন্য 


কত ন! জর্থ, কত অনর্থ, আবিল করিছে বর্গমর্ভী (নগরসঙ্গীত-_ববীন্দ্রনাথ ) 
এই পংক্তিটি পাঁচ মাস্ার পর্বে রচিত মনে কবিয়া 
কত ন] অর্থ, | কত অনর্থ, | আবিশ কর | ছে সবর্মমূর্তা 
এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না। 
এই কারণেই নিম্নোদ্ধত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইযাছে-- 


পথিমাঝে দুষ্ট ঘব | নের হাতে পড়িঘা ( বীববাহ কাব্য-_হেমচন্ত্ ) 
বলি বীববর প্রম | দার.কর ধরিল (8) 


কেবলমাত্র দ্ই-একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয় হইতে পারে-_ 
[ক] যেখানে চরণের শেষ পর্বটি অপুর্ণ (০851800) এবং 


উপাস্ত্যপর্বের্বরই অতিষ্িস্ত অংশ বলিয়া মনে হয় $__ 
ঘুষ যাবে দে | দু'ধর ফেনা | ফুলের বিছা | নাষ ( করাধু-সসতোক্র দত্ত) 
কোথায় শিল্প | ভূ'লছ' ভাস্গ | মাধবীর দৌ | রভে (ছূর্বাসা। কালিদাস রার ) 


রেলগাড়ী ধায়? | হেরিলাম হায় | লামিয়া বর্ধ | মানে (পুরাতন ভৃতা, রব'জ্রনাথ ) 


বাংল। ইন্দের মূলসূত্র ' ৫১ 


কিন্তু যেখানে সম-মাজার পর্থ্য লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই 


এরূপ চলিতে পারে; ফেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্বব একই চত্ণে ব্যবহৃত হর 
সেখানে এরূপ চলে না। ৃ 


ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান হইলে পর্বের মাত্রাসংখ্যা হনির্দি্উ থাকে বলিয়া যে- 
কোন শ্থলেই শষ ভাঙিয়া পর্বগঠন করা যায়; যথা__ 


হরতে ভু | রস্ভ ছেলে | করে দাপা | দাপি ( রবীন্্রনাথ) 


কালনেমি ক | বন্ধ রাহ | দৈত্য পাব | ও ( কয়াধু, সতোক্্রলাথ ) 


[খ.] বাংলা মূল শব্ধ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয় ; বিভক্তি 
ইত্যাদির যোগে ইহ! অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে । সময়ে সময়ে বিদেশী ও 
তৎসম শব অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শবের প্রয়োগ দেখা যায়। 
সে সব ক্ষেত্রে '্মাবশ্তাক- হইলে তাহাদের ভাঙিয়! ছুইটি পর্ষের মধ দেওয়া 
যাইতে পারে। তবে যতটা সম্ভব, শবের মুল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে। 

সহকারী রাজকৃষ্ণ | কাঞ্চনবরণ, 
ধার করে জলে টেলি | মেকম রতন। 


€( গঙ্গার কলিকাতা -দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র ) 
চার অগ্সিনি শ্রত | হইযা এক ঠৈল। 


সমুদ্র হৈতে আচম্‌ | বিতে বাহিরিল ॥ 


( আদিপর্ব, কাশীরাম ) 
বিষ পাইল1 কমল! | বৌন্তভ মণি আদি। 


হয় উচ্চশ্রেব ধরা | বত গজনিধি ॥ (&) 
এস পুস্তক- | পুঞ্র গুজারী | সারদার উপা| সকের1 সবে 
(শ্বাগত, সতোন্ঞনাথ দত্ত ) 
ভুদেব রমেশ | দীনবন্ধুব | অর্ধো পরাব | বিন্দ দীপ্তি 
(কালিদাদ রার। 
[২২] প্রতোক পরের দুইটি বা! তিনটি পর্ববাজ থাকিবে। 
অন্ততঃ দুইটি পর্বাঙ্গ ন] থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তবঙ্গ 
অনুভূত হয় ₹1| 
প্রতি পর্বাজেও এ+টি বা ততোধিক গোটা মূল শব রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। তরে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূল শব্ধ ভাঙিয়া পর্ববিভাগ করা হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে অগতা! ভাংটা শব্ব লইয়াই পর্কোর কোন এটি অঙ্গ গঠিত হয়্। 


৫২ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


বড় (চারি ঝা ততোধিক মাত্রার ) শববকে আবশ্তকমত ভাতিয়া ছুইটি পর্ব্বাঙ্গ 
গঠন কর! যাইতে পারে । তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা কৰিতে 
হইবে। 
স্বাসাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পর্ব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা পূর্ব নির্দিষ্ট থাকে, 
সেখানে যথেচ্ছভাঁবে শব্ের বিভাগ করিয়! পর্ধধাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে। 
এন £ প্রতিভার | রাজ £ টিক £ ভালে | এসে! : ওগে। £ এস | সাগী £ রৰে 
স্বাগত £ কাব্য | কোবিদ £ হেখায় | উজ্জ : যিলীর | বাজিছে : বাশি 


(ম্বাগত, সতাজনাথ দত্ত ) 
বন্বণৈলে : শব্দসিদ্ধু | করিয়া £ মন্থন 


অমিব্রা- : ক্ষরের £ সুধা | করেছে £ অর্গণ 
(গঙ্গার কলিকা তা-দর্শন, দীনবন্ধু ) 
কোন্‌ হা : টে তুই | বিকো। 2 তে চাস | ওরে : আমার | গান 
( যথাস্থান, রবীন্দ্রনাথ) 
কেবঃলেরপ|নাইদেঃবতার|কেবঃলেতার | মুত্তি; নাহি 
(কোজাগবনক্মী। যতীন্্র বাগৃটী ) 
[২৩1 এক একটি পর্বাঙ্গ সাধারণত ছুই, তিন ক চার মাত্রার হইয়া 
থাকে! কখন এক মাত্রার পর্বাঙজও দেখ! যায়। বাংলা শব্দও সাধারণতঃ 
এক, ছুই, তিন বা চার মাত্রার হয়। ঘোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শবধই এক একটি পর্ব্বাঙগ। তবে সর্বত্রই তাহা! নহে (২১শ ও ২২শ সুত্র দ্রঃ )। 
পর্ববাঙ্গের শেষে স্বরগান্তীর্য্যের হ্রাস হয়, এ কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
তণ্ডিন্র কবি ইচ্ছা করিলে পর্ধাঙ্গের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পারেন। সময়ে সময়ে পর্বাজের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। কোন কোন 
স্থলে দেখা যায় যে, পর্বের মধ্যেই পর্ধাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংবা পূর্ণচ্ছেদ 
পড়িয়াছে (১*ম হৃত্রে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য )। কিন্তু পর্বাঙ্গের মধ্যে 
কোনরূপ,যতি ব1 ছেদ থাকিতে পারেনন।। 
[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্র! ও ৮ মাত্রার পর্ষের বাবহারই বেশী । 
১৯ মাত্রার পর্ষের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কখন কখন 
€ ও ৭ মাত্রার পর্বেরও ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ 
মাত্রা অপেক্ষা বড় পর্ধের ব্যবহার হয় না। * 





৮ পপ সস সপ উস 





গ. » মাত্রার পর্ধের বাবহার ধাংলায় বিশেষ দেখ। যায ন1। 


বাংল। ছন্দের মূলসূত্র ৫৩ 


প্রত্যেক প্রকারের পর্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে । 
৪ মাত্রার পবেব'র গতি 'ক্ষিপ্র, ভাব হাকা। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু 
৪ মাত্রার পর্বই ব্যবন্ৃত হইতে পারে । 
জল পড়ে | পাতা নড়ে ॥ 
কালে! জল | লাল ফল।। 
রাত পোহাল' | কব্সা হ'ল | ফুটুল কত | ফুল। 
“কে নিবি গো | কিনে আমা, 1! কে নিবি গে। | কিনেশ। 
পসর! মোর | হোক হেঁকে | বেড়াই রাতে | দিনে |। 
ম কেঁদে কয় | “মঞ্জুসী মোর | এ তে। কচি | মেয়ে» 
কোন্‌ ফুন | তার তুল্‌ 
তার তুল্‌ | কোন্‌ ফুল | 
ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের 


পর্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান । 
বাংল! লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্ব | 
শুধু বিখে ছুই | ছিল মোর ভাই | আর সবি গেছে | খণে 


ওগো! কালো মেঘ । বাতাসেরঃবেগ্ে | যেও না যেও না | যেও না চলে 
( সেথ। ) স্তব্ধ চপল | বাসন! মানসে, | হত লালপার | উগ্রত। 


আট মাত্রার পর্বই বাংল! কাব্যের ইতিহালে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার গতি মন্থর ও সংহত, ভাব গম্ভীর । বাংল! পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী 
প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অযিতাক্ষর ( অমিত্রাক্ষর ) প্রভৃতি ছন্দের 
ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব । 
দশ মাত্রার পর্বের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা যায়। (পূর্বে 
কেবল দীর্ঘত্রিপদ্দী ছন্দের তৃতীয় পর্বরূপে ইহার ব্যবহার দেখ! যাইত ।) 
সাধারণতঃ লব্দুতর পর্ধের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলে! চাই, চাই মুক্ত বারু ॥ 
চাই বল, চাই স্থাস্থা, | আননা-উন্ধল পরমায় ॥ 
ধ্যনি খুজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুজে মরে প্রতিপ্রাণ। 
জগৎ আপন! দিয়ে | খু"জিছে তাহার প্রতিদান ॥ 


৫8 বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


নিম্তদ্ধের সে-আহ্বানে, | বাহক জীবন যাত্র! মম || 
সিদ্কুগামী-তরঙ্গিণী সম || 
এতোকাল চলেছিম্থ | তোমারি সুদূর অভিনারে |! 
বন্ধষ জটিল পথে | হুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে || 
অনির্দেশ অলক্ষ্যে পানে || 
দীর্ঘতর মাত্রার পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পর্বের্বর সহযোগেই 
ব্যবন্ধত হয়৷ 
পাঁচ মাত্র! ও সাত মাত্রার পর্ের প্রকৃতি অন্যান্য পর্ব হইতে কিছু বিভিন্ন। 
ইহারা ছুইটি বিষম মাত্রার পর্ববাঙে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের ৪৮0০017569৫ বা 


অপূর্ণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য ক্রা যাইতে পারে । ইহাদের মধে। এক প্রকার উচ্ছল, 
চগল ভাব অনুভূত হয়। 
মকাল বল! | কাঁটিয়। গেল | বিকাল নাহি | যায়-__ 
( অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ) 
গোকুলে মধূ | ফুরাযে গেল | আধার আজি | কুগ্গবন 


( শেষ, নবকৃষ্ণ ভষ্টাচার্ধা ) 
ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী 


বিরহ তপোবনে | আনমনে উদ্দামী 
€( বিরহানন্দ, রবীন্রনাথ ) 
লগাটে জয়টীক1 | প্রস্ন-হার গলে ' চাল রে বীর চলে 
সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখ! জে 
(নজকল ইস্লাম ) 
[২৫] বাংলা! ছন্দের রীতি এই যে, পর্ব্বের মধ্যে পর্ববাজগুলিকে 

স্বনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে; হয়, পর্ববাজগুলি 
পরস্পর সমান হুইবে না-হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে 
সাজাইতে হইবে ( অর্থাৎ পর পর পর্বাঙ্গগুলি হয়, ক্রমশঃ হুম্বতর, নার, 
দ্বর্ঘতর হবে )। * এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে।1 





* পঁণিতের ভাবায় বলিতে গ্লেলে পন্তের এক একটি পর্বের পর্ববাঙ্গের পারম্পর্যোর মধ্যে এগন 
একটি সরল গতি থাকিষে, যাহা! রৈথিক সমীকরণ (1065: 6009110)) দিয় প্রকাবা কর! বাগ 
গঙ্ঠের পর্ে এপ সরল গতি না খাকিতেও পারে। বরং তরঙ্গারিত গতি দিকেই গন্ের 
জীব? 

+ উদ্দাহ্রণ-_- ক্ষপপ্রভ। প্রভ্াদানে | বাড়ায় মাত্র আধার (মধুঙুদম ) 

জআজিকার বসন্তের | আনলা অভিবাদন ( রবীন্রনাথ ) 


বাংল! ছন্দের মুলসুত্র ৫৫ 


এই নিয়মান্থসারে বাংলায় প্রচলিত পর্বদমূহ নিয়লিখিত আদর্শ ( 6৮6 
ব। ছাচ) অন্থযারী বিভক্ত হইয়া থাকে। এই সন্কেতগুলিই বাংল। ছন্দের 
কাঠাম। পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষপটি নির্ভর করে। 


পর্বের দৈখয দুইটি পর্ধ্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্ববাঙ্গে 
বিভাগের রীতি 


৪8 ২৯ 
শল £ পড়ে | পাতা: নড়ে 


সস 


দিনের ; আলে | নিবে : “লে 


স্ ৩১৪ 
কিনু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ধেক : তার | চুল 
টি ১-7৩% 
তিন £ কন্তে | দান 
রাম £ সিংহের | জয় 
ক ৩4২ 


পঞ্চ ; পার | দগ্ধ £ করে | করেছ: একি | সন্গালী 
পূর্ণ ; টাদ | হাস £ আকাশ | “কাশ 
আলোক : -ছায। | শিৰ : শিবা”? | সাগব-্জলে | দোলে 


ই ৩+৩ ১+২+২ 
ভূতর * মতন | চেহার1 : যেমন কিশোর কুমার । 
বাধা: বাহ £ ভার 
বি ২+৪ 
শিখ 2 গরক্ষষ | গুকজীর £ জয় 
টি ৪47২ 
সপ্তাহ £ মাঝে | সাত শত £ প্রাণ 
ণ স্্ ৩৪ 


পূরব £ মেঘ মুখে | পড়েছে : রবি রথ] 


জপ ৪ "7৩ 
বিরহ £ তপোবনে | খ্বানষনে £ উদাসী 


সেলস নস 


* তাঁরক'চিকিত এখায পর্বববিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 


৫৬ বাংল ছন্দের মূলসুত্র 


পর্বের দৈর্ঘ্য দুইটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্বা্ে 


বিভাগে রীতি 
৮ মে ৪97৪8 ৩--৩শ২ 
পাখী সব: করে রব রাখাল : গরুর : পাল 
যশোর : নগর £ ধাম 
২শ-২-+৪ 
চক্রে ; পিষ্ট £ আঁধারের 
৪+২+২ 
অতী্তর ; তীর ; হতে 
২7৪7২ *াঁ 
মহা"নিপ্তব্ের প্রান্তে] কোথ। বসে রযেছে রমগী 
| ( আহ্বান, রবীন্দ্রনাথ ) 
দেশ ল্শীভিব মাঝে | যার বেথা স্থান 
(বঙ্গমা 51, ববীন্দ্রনাথ ) 
২+৩+৩৮া 
সাড় : আঠা”র] £ শতক 
অতি : অল্প £ দিনেই 
( আধুনিকা, রবীন্দ্রনাথ ) 


রাম £ রহ: ফুগিয়া। (কৃততিবাল) 
১৬ মা ৩1৩৪ 
ভারত- £ ঈশ্বর : শাজাহান 
৪4৩4৩ 
মহারাজ £ বঙ্গজ : কায়স্থ 
সকরুণ £ করুক : আকাশ 
৪--৪+২ 
অশ্রন্ভর1 ; আন্লোর : সাজি 
২1৪4৪ গাঁ 
রথ £ চালাইফা £ শীঘগরতি : 
দিব! : হযে এল ; সমাপন 





* তারকা-চি্কিত প্রথার পর্বববিভাগ ক্কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
1 এই সব ক্ষেত্র প্রথম পর্ববাঙ্গট বন্ততঃ ছন্দ:প্রবাহের অতিরিক্ত । 


ংলা ছন্দের যুলসূত্ত | ৫৭ 


[২৫ক] বাংল! ছদের পর্ধাঙ্গবিভাগের সক্কেতগুলি ভারতীস্ব সঙ্গীতের 
তাল-বিভাগের অন্থরূপ | : মৃতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা প্রভৃতি ভাষার 
ছন্দের প্রকৃতি এক; উভয়েরই আদিম ইতিহীন এক । নিষ়ে পর্ববিভাগগুলির 
সহিত তাল-বিভাগের হুত্রের একা দশিত হইল £-- 


পর্কব মাজা পর্বাঙ্গব্ভীগেব রীতি অনুরূপ তালের নাম 

৪. *, ২4২ *** হুঁম্দী বা খেম্ট 

& ৪৩৪ ২+৩, ৩+২ *** খাপতাল 

5, 45 দাদুর, একগাল| ইত্যাছি 
২৪, ৪4২ “** বাপক 

৭. *5৭ ৩৪, ৪+৩ ** তেওর। 

৮: ৪4৪ ** কাওযাজে। ইতাদি 
২+৩+৩) ৩+৩+২ **. ত্রিপুট তিন ( দক্ষিণ ভারতীয় ) 

১৩ ৪৪৪ ১+৪+২,২+৪+7৪ "* সুর ফাকৃত। 


[২৬] পরম্পর সমান বা গ্রতিসম পর্ধেব মধ্যে পর্ধাঙ্গবিভাগের রীতি 
একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাঈ ।* 


€ স্প্ € এ পপ 5০৩ ০৬ ৪০০ | ও ০ ০৪৮৩ 


“আনন্দে £ মোর | দেবতা £ জাগিল | জাগে: মর ভকত প্রাণে” 
এই চরণটিতে প্রথঘ তিনটি পর্ব পরম্পর সমান, প্রতোক পর্বে ছয় মান্তরা 
আছে। কিন্তু পর্বাঙ্গবিভাগের রীতি বিভিন্ন। প্রথম পর্ব্ধে ৪41২, ছিতীয় 
পর্বের ৩+৩, তৃতীয় পর্বে ২4৪1: 


সেইরূপ, 
“সর : নিভৃত £ শ্রিগ্ধ ঘরে | বসে আছ ; বাতায়ন £ পরে, | ব্বালায়ে £ রেখেছে £ দীপথাদি। 
চিরন্তন £ জাশায় £ উজ্ধল* 

এহ চরণটির প্রতি পর্কেই দশ মাত্রা আছে। কিন্তু পর্বাঙ্গবিভাগের রীতি 

যথাক্রমে ৩+৩+৪, ৪+৪+২, ৩1৩4৪, ৪+৩+৩। 
.* তবে বেখানেপর্বাক্গবিতাগের একটি সক্ষেতই বারংবার বাবহাত হয়, এবং সেই লক্ষেতেয় 
অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেন ছচ্দপ্ত রঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রতোক পর্বেরেই 
পর্যাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা কর! হয়। হ্বরাঘাত-প্রধান ছল্দোবন্ষে উহা। কখন কখন দেখ 
যার। বেখানে প্রবাক্দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরূপ দেখ! বান । (পৃঃ ১৬উ ভ্রঃ) 





৫৮ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


[২৭]. উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া] ছন্দের 75670 বা 
আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্র! স্থির হুইয়। থাকে । 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অন্গর আবশ্টাক-মত 
দীর্ঘ হইতে পার়ে। সাধারণ রীতি এই ঘষে, প্রত্যেক অক্ষবই একমাত্রিক বলিয়া 
গণ্য হইবে, শুধু শবের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিম্বত্রিক বলিয়া! গণা হইবে। ছন্দের 
খাতিবে গোটা শব্ধ ন! ভাঙ্গিয়। উপরে লিখিত নিয়মে পর্বধাজ বিভাগ 
করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘাকরণ নব! হুম্বীকরণ কর! হইয়া থাকে । 
এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে-কোন হলস্ত 
অক্ষর হম্ব হইতে পাবে। বিভিপ্র গতির অক্ষরেব বাবহাখ ও সমাবেশ- 
সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ বাখিতে হইবে। (স্থু ১৫, ১৬, 
১৮ ও ২৯ দ্রষ্বা |) 

এই উপলক্ষে কোন কোন স্বলে গোটা শবঁকে ভার্গিয়া পর্ব বা 
পর্বাজবিভাগ করা যাইজে পারে, তাহাও ম্মরণ বাখিতে হইবে। (স্থঃ ২১ 
ও ২২ দ্র্টবা।) 

পাঠকের কচি-অন্থসারে কবিতাপাঠ কালে চরণের অন্ত স্বরকে দীর্ঘ করিয়া 
টানিয়৷ অস্তা পর্রের টদর্ঘ্য বাডাইতে পাক! যায়। অবশ্ব প্রতিসম পর্ব গুলিতে 
মোট মাত্র সমান রাখিতে হইবে। * 

[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে ষে, এক' একটি 
চরণ সমমাত্রিক পর্বের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পর্ধের সংযোগে বচিত 
হইয়াছে । এইটি বুঝিয়। প্রথমত পর্ববিভাগ করিতে হইবে। (শবের 
স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধাবণতঃ পর্ববিভাগগুলি অনেক 
সময়ে ধর পড়ে |) তাগ্কার পরে পর্বগুলির কত মাত্রা তাহ বিবেচনা করিতে 
হষ্টবে। এবং কাহার পরে প্রত্যেক পর্বকে উপযুক্ত পর্বাঙ্গে বিভাগ করিতে 
হইবে । পর্যের ও পর্বাঙ্জের মাত্রা হিসাব করিবার সময়ে মাত্রা-বিষয়ক 


* যেমন। কেহ কেত পাঠ করেন-__ 
॥। 
গঙ্গনে গর়জে মেঘ | খন বরষ। 
॥ 
তীরে এক বদে আছি | নাহি ভরস। 
বেখানে অন্তা প্ৰর্বটি হুততর, দেইধানেই এক্সপ চলিতে পারে । 


ংল! ছন্দের মুলসুত্র ৫৯ 


নিয়মগুলি শ্ররণ রাখিতে হইবে । ীর্ধাকরণের আবশ্তক হইলে নিয্মলিখিত 
তালিকার পর্যায় অন্ন্লারে করিতে হইবে $-- 

(১) শবের অস্তুস্থ হলঙ। অক্ষর 

(২) অন্তান্য হলস্ত অক্ষর 1 'যীগিক অক্ষর 

(৩) যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষব | 


(৪) আহ্বান ও আধেগশ্্চক এবং অনুকারধবনিহ্চক অক্ষর 
(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিদ্ধানীয় মৌলিক-স্ববাস্ত অক্ষর 
(৬) সংস্কত-মতে দীর্ঘ-স্বরাস্ত অক্ষর 

(৭) অন্যান্য মৌলিক শ্ববাঁ অক্ষর* 

[২৮ক] যেখানে পর্ষের পর্ষে মাত্রার সংখা! সমান বা স্ুনিয়মিত, 
সেখানেই আবশ্তক-মত অক্ষরের হ্ন্বীকরণ ও দীর্ধাকরণ চলিতে পারে । যেমন, 
কোন চবণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬মাত্রা, কি, ৮ মাজার পর্ধ ব্যবহৃত হয়, 
তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্তক মত হ্ম্বীকরণ বা 


দীর্ধঘীকরণ হয়। 


লিলি? ৪ গড 1 
আমাদের ছোট নদী | চলে বাক বাকে 
শপ 2? ] 
বৈশাথ যাদে তার হাট জল থাকে 
এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্ষে ৮মাক্রা হইবে, উই! নির্দিষ্ট আছে । স্বত্রাং 
*টব” অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধর! হইল ৷ 
যেখানে এরপ স্ুনিঙ্গিষ্ট একট। বূপকল্প ব1 ছাচ নাই, সেখানে গ্রতি অক্ষরই 


গ্বভাবমাত্রিক হইবে: অর্থাৎ মাত্র শবের অস্ত হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া 
বাকি সব অক্ষরকে হ্ুন্ব ধরিতে হইবে | যেমন, 


“এই কল্ীলের মাঝে | নিযে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন* 


এই চরণটিতে ( সক্কেত-_৮+৬+ *) সমস্ত অক্ষরই শ্বভাবমাত্রিক হইবে | 





* এই প্রেদীর অক্ষরের দীর্াকবণ বহদুর সম্ভব এড়াইয়] চলিতে হইবে৷ কারণ, সেকপ' 
করিলে বাংল! উচ্চারণপদ্ধতি জ্ঘন করিতে হয়। তত্রাচ ছন্দ:ক বজায় রাখিবার জন্কা সাধারণ 
উচারপপন্ধত্তির বাতিকমও আবন্টুক হইলে করিতে হবে । 


রি বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


অধিত্রাঞ্ষর ও অন্যান্য অমিতাক্ষর ছনে'ও যেখানে অনেক দিক্‌ দিয়া একটা 
'অনিনধিষ্টতা। থাকে সেখানেও সব অক্ষর শ্বভাবমাত্রিক হইবে । 


[২৯] পর্ব আরম্ভ হইবার পৃর্ণ্বে অনেক গময়ে 15794058659 বা ছনের 
অতিরিক্ত একটি বা ছুইটি শবের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাঁদিগকে ছন্দের হিসা 
হইতে বাদ দিতে হয়। 

যথা, 

মোর--হার-ছেঁড় মণি | নেয়নি কুড়ায়ে 
রথে চাকায় | গেছে সে গুড়ারে 
ূ চাকার চিহ্ক | ঘরেব সমুখে | পড়ে আছে শুধু | অক 
আমি--কি দিলাম কারে | জানে ন| সে কেউ | ধূলায় রহিল | ঢাকা 
এখানে মূল পর্ব ৬ মাত্রীর। “মোর “আমি, এই ছুটি শব্দ ছন্দোবদ্ধের 
অতিরিক্ত । 


[৩০] ছদ্দোলিপিকরশের (5০901)190-এর ) দুই-একটি উদাহরণ নিয়ে 
দ্েওয়। হইল-_ 
এই কলিকাতা-_কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিষু-চক্র ঘুরেছে হেথায়, মাহশের পদধূলে এ পৃত। 

( স্বাগত, সতেন্ত ছবন্ত) 
এই ছুইটি পংক্তি পড়িজে ব1 অন্ব করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তির 
মাঝখানে একটি ধতি ব' পর্ধবিভাগ আছে । | 

এই কলিকাত1 কালিকা,ক্ষত, | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিষু-চত্র ঘবারাছ হেথায, | মাহশেব পদধূ'ল এ গৃত। 
দেখা যাইতেছে, উপরের চাকিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০, ৯১৯, ১৭ করিয়া 
অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের রীক্ষি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়া পর্ববিভাগ করিতে গেলে অস্মচিত 
ভাবে শব ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। সুতরাং সাধারণ রীতি 
অনুসারে অস্ততঃ শবের অস্তস্থ হলস্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে | তাহা 
হইলে বিভস্তাগগুলিতে ১*, ১১, ৯, ১১ মাত্রা! করিয়া পড়ে। কিন্তু ১১মাজার 
পর্ধব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। হৃতরাং ৫ বাঞ্চ 
মাত্রার পর্ব জইয়! সম্ভবত: গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ 


বাংলা ছন্দের মুলসূত্র ৬১ 
ছুইটি পর্বের সমষ্টি। এইভাবে দেখিলে নিম্নলিখিতভাবে পর্ববিভাগ করা 
বায় 

এই কলিকাতা-_ | কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত, 
বিঞু-চক্র ] ঘুরেছে হেথায়। | মহেশের পদ্গণ | ধূল এ পৃ 
মাতার হিসাব এবং পর্ধাঙ্জের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে।* স্তবাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে-- 


এই £ কনিকাতা-_ | কালিকা- ক্ষেত্র | কাহিনী ; ইহার | সবাব £ শ্রুত || 
-৮(২+৪)1+(৩+৩)1+(৩+৩)+৩+২) 


স্্প প্ 955 $ 2 ৬৬ ০৮৩ 9৬ 


বিষু : চক্র | ঘুরছে : হেখায়, | সহেশেৰ : পদ- | ধাল এ £ পৃত 
-5(৬+৩)+(৩+-৩) 408 +২) + (৩4২) 
আর-একটি উদাহরণ লওয়া যাক । 
নীল-সিদ্ুজল-ধৌত-চরণ-তল 
অনিল-বিকম্পিতস্চ্যা মল-অঞল, 
অন্বর-চুঘিতল্ভাল-হিমাচল 
গুত্র-তুবার-কিরীটিনী । 
সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ববিভাগ হইবে 
এইকপ-_ 
নীল-নিস্কু-জল- | ধৌত-চরপ-তল 
অনিল-বিকম্পিত | স্থামল*অঞ্চ, 
অন্বব-চুম্বিত- | ভাল-হিমাচল 
শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে । মুল পর্বের মাত্রা স্থির নাঁ করিলে 
উহার বিভাগ স্থির করা! কঠিন। 
এই কয়টি- পংক্তি যে শ্বাপাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। সুণ্তরাং এই কয়েকটি পর্বে অন্ততঃ ৬) ৭, ৭, ৬, ৬, ৬ মাত্র! আছে। 
কিন্তু সমমাত্রিক পর্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্বে 
অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধবিতে হইবে | মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্থ ২য় ও ওয় 
ংক্তিতে পর্ববাঙ্গবিভাগের তত অহ্থবিধা হয় না, কিন্ধু প্রথম পংক্কিতে হয়। 
প্রথম পর্বটিকে « মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী “স্ন্‌” অক্ষরটিকে দীর্ঘ 





+ ত্বনেক সময়ে চরণের শেষে পর্বটি অপেক্ষাকৃত হৃম্ব হয়। 


৬২ বাংলা 


ছন্দের মৃলসুন্ত 


খরিতে হইবে। প্রথম পর্ষে তাহা হইলে পর্ববিভাগ হয় 'নীল-সিন্-.ধু-জল | 
দ্বিতীয় পর্ধে বিভাগ হয় ধৌত চর”-ণ তল? বা “ধৌত চ"* রণ তল”। এপ 
বিভাগ বাংল! ছন্দের ও উচ্চারণের বীতির বিরোধী । সুতরাং পর্বগুলিকে ৮ 
মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে । বিশেষতঃ, যখন * মাত্রার পর্বই 


গাশ্তীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 


ছন্দের নিয়ম অনুসারে দীর্ধাকরণ করিলে মাত্রার পর্ষ্ে সহজেই ছন্দো- 


লিপি করা যায়_ 


| * 
পীল £ টি জু: -জল | ধৌত : চরণ : 


ডগ ৭” শে ডি জ্স্ কি 


অনিম্পলি £ লিটা অঞ্চল 
| * ০| 


শী ও শ্ উ€ি লি 


মন্থন £-চুদ্িত | ভান: হিমা চল 
তর "তুষার. -কিরী| টিনী। 
শর: হাব £ £ -কিরীচিনী 


-(৩+৩+২)+(৩+৩+২) 
(৪ +8)1708 +8) 
-5(8+৪)+1৩+৩+২) 


_(৩+৩+২)+২ 
অথবা 


শখ (৩+৩7৪) 


এইবপ হিপাব করিয়াই নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে 


হইয়াছে__ 


সন্ধা! ; গগনে | নি বড় £ কালিম! | রণো £ খেলিছে : 


|| * 
ভীত- 


/ 5৪ ৩ ৮/ 


বদনা | পৃথিবী : ভিতরের কারে 


নিশি। 


মিশি ॥ 
(ছাযাময়ী, হেমচন্দ্র ) 


/ / 
: বাণ | রাম : : 1» ছে | জয” 


মেত্র : পঠি | ডর্ধ: টি 


৬ / /5 গু ও 


কনের : বক্ষ |কেপে:ডঠে|ডরে, 


5 সপ ক চি, € 


ই জা 


চপ) 4 ডি ডি গ 


গু 
যর: যাত্রী | হাকে : সম | রে 


“রয় ২ ই রাশা | রাম: সিংহের | জন" | 


( কখ' ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ) 


ঘাংল। ছন্দের সুলসূত্র ৬৩ 


সর্ধদা এইরপে পর্ধ্ব ও পর্বাঙ্নগঠনের রীতি ম্মরণ রাখিয়া মাত্র/বিগার 
করিতে হুইরে। (কোনরূপ বাধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা 


পুর্ববনির্দিষ্ট থাকে ন!._বাংল! ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণ ভুলিলে 
চলিবে না। 


( ছন্দোলপির অন্তান্ত উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে । ) 
চরণের লয় 


[৩১] পূর্বে (১৪শনুত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথ! বল! 
হইয়াছে। বাংল! ছন্দে বিভিত্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়) 
তাহাও দেখান হইয়াছে । সুতরাং বাংল! কবিতায় উচ্চারণের গতির পবিবর্তন 
প্রায় সর্বদাই করিতে হয়। 


কিন্ত এই পরিবর্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে। ইহার সম্পর্কেও বিধিনিষেধ 
আছে। যেমন, 


আকা"শ ্ | খোর পরিহাসে | হাদিল অট্ট। ছা 
এই চরণটির হীষৎ পরিবর্তন কিয়! 
আকাশে বনজ ্ষঃ বি্রপে | হাসিল আট হা 

'লেখ। চলিবে না। 

কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাডা, প্রত্যেক চরণের একটা বিশিষ্ট 
লয় আছে। সেই লয় অনুসারে চবণে বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষরেব গ্রহণ বা বর্জন 
কর! হইয়! থাকে ৷ উদ্ধত চবণটির সাধারণ লয়েব বিরোধী হইবে বলিয়। এ 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের বাবহার চলিবে না। | 

চরণের লয় তিন প্রকার-_দ্রেত, ধীর ও বিলম্িত। বাক্তন্ত্রীকে ইহার 
যে-কোন একটিতে বাধিঘ্া আমরা কবিত]| পাঠ করিয়া থাকি । 


দত জয়ের চরণে অতিক্রত অক্ষর একাধিক ব্যবহাত হয়' অন্যান্ত 
অক্ষর সাধারণতঃ লঘু হয়। যেমন, 


/ ৪ ৩৬ 5৪০৩ ০ / / ৪ / ৪ 


(আআ) (কান্‌ দ্বেশেতে | তরুলত' | নকল দেশের | চাইতে শ্।মল 


তবে মান্রাপদস্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া অন্যান্ত শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ বাবহৃত 
হইতে পারে । যেঘ্ন, 


/ ৩ | ০১০ ৪ / ৪ ও রি 
(ঘা) এক কণ্ঠে | নাখেয়ে | বাপের বাড়ী | যান 


৬৪ বাংল ছন্দের মূলসুত্র 


ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ স্বস্ভাবমান্রিক অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়। যি 


উ পা সর্প হী ডী চে দি টি উপ সপ 2 


(ই) ছেনিম্তন্ধ গিরিরাজ | অজরডেদী তারি সঙ্গত 


৪.৮০৬ ৪৩ ৭ ৩ ৬২৬ পা? 


তরক্রিয। চলিয়াছে | অনুদ্গাত্ত উদাত্ত স্বরিত 
মাত্াপন্ধি শুব নিয়ম বজায় রাখিয়া বিলঘিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে । 


মস ছি 5৮ ৮. ৬ গু 


(ঈ) সন্ধ্যা! গগনে | নিবিড় কালিম | অর [ খেলি নিশি 


ভাত বদন। | পৃথিবী হেবিছছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি 


বিলম্বিত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত ( ধীর-বিলঘিত এবং অতি- 
বিলস্বিত) অক্ষর ব্যবহা হয়। অতিদ্রত ও ধীরদ্রুত (গুরু ) অক্ষর বিল্িত 


লয়েব চরণে চলে না। 


৪ $ সী ০ 
(উ) গুরু গঞ্জনে | নীল অবণা | শিহারে 


স্পা 


ডা ৬৮৯ ৬ ৩ 6৬৬ 


উত কলাপী | কে.|-ল-.ব | বিচ 
নাঁখল-চিত্ত | ৬" 


6 রাও ৪ 5 6 ০টি 


ঘন গৌ বে | আদি ছমত্ত| বন্ষা। 
(উ) সন্নাঁপী বব | চমকি ভা, গল, 
শ্বপ্রজ ডম! | পলকে ভাড়িল, 


||* % £ ০ 
র্ঢ় দীপের আলোক লাগিল | ক্ষমা-হন্দর | চক্ষে 


|| * ॥ 
(খ) চন্দন ই তরু যব | পৌরভ " স্োড়ব ] সসধর £ বাবিধব | আ। * শি 
&ছ ডি 7৮ 5 শ]] ডু ডি ||০০ ০ ৪ || 
(২) টা বিটপি ঘন | ৩ট বিশ্লীববনি | ধুনর তরজ | ভলে 
শে ৮ || || ৬৯ || ও ৬ 5৬ €৩ ৬৬ | || 
(এ) বহিছ ই জনান £ এ | ভাগ £ বর্ষে) কত শভ £যুগষুগ!বা:হি 





এতৎসম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা “ছন্দের রীতি” এবং £বাংলা ছন্দের লয় ও 
শ্রেণী নামক দুইটি অধ্যায়ে কর! হইয়াছে। 


বাংল। ছন্দের মুলসূত্র ৬৫ 
ছন্দের সৌষম্য 


[৩২] বাংল! ছন্দের সৌন্দর্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পর্ধের যোজনা 
ছাডা আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকাঁর। বাংলা উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে অক্ষারর মাত্রা সুনির্দিষ্ট নহে; হলস্ত অক্ষরের, কখন কখন ্বরাস্ত 
অক্ষরেরও, ইচ্ছামত হুম্বীকরণ ও দীর্ধাকরণ করা হইয়া থাকে । লঘু অক্ষয় 
ছাড়া অন্যান্য অক্ষবের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমান্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য 
বাগ্যস্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্যক হয়। স্থতরাং ইহাদের ব্যবহারের 
সময়ে ছন্দের সৌষমা সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অনুসরণ করিতে হয় । 
পর্বাঙ্গে ও পর্বে কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূর্ববে আলোচনা করা হইঘ্াছে। 
কিন্ত পরিমিত মাত্র! থাকিলেও সমযে সময়ে পর্বের বা! পর্র্বাঙ্গে সৌষম্যের অভাৰ 
ঘটিতে পারে । এই সম্পর্কে কয়েকটি বীতি আছে । 

অতিবিলম্বিত ও 'অতিদ্রুত অক্ষবের ব্যবহারে সৌষম্যেব কথা ২০শ 'ও ১৬শ 
সুত্রে আলোচনা কবা হইয়াছে। 

বিলম্থিত অক্ষব একই পর্ধাঙ্গে একাধিক ব্যবহার না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
্রহ্গধি” পিঞ্জন্ত” প্রভৃতি শব্দ ৫ মাত্রার ধরিয়! পড়িলে ছন্দঃপতন না হৌক্‌, একটু 
অস্বাভাবিক বোধ হয়। 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 


[৩২ক।]। গুরু অক্ষরেব বহুল ব্যবহার বাংল! ছন্দে চলে, কিন্ত তাহাদের 
সৌষম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার । এই কারণেই গুরু অক্ষরের 
ব্যবহারের জন্য কখনও ছন্দঃ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হয়। নিষ্নোদ্ধত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষা হয নাই, তাহা বেশ বুঝা যায় । 

ডগমগ তনু | রসের ভারে 


ভাবত হীরাবে | জিজ্ঞাসা করে ( ভারতচন্ ) 
বীর শিশু | সাহসে যৃঝিয়! 

উপধুক্ত | সমর বুঝিষ! ( রঙজলাল ) 
ব্রজাঙ্গনে | দয়া করি 

লয়ে চল | যথা হরি ( মধুলদন ) 


কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য রক্ষা হইতে পারে £__ 
5-2270 8, 


৬৬ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


কে) গুরু অক্ষরের সম্গিধানে হলন্ত দীঘ” অক্ষর ষোজন। করিলে 
€সীবম্য রক্ষা হয় । যথা-_ 


সপ পে 


আর্জিকার কোন ফুল | বিহজের কোন গান | আজিক্ার কোন রভতরাগ 

এখানে দ্বিতীয় পর্বে হঙ” ও “গেক্চ, এখং তৃতীয় পর্বে 'রকৃত” ও “রাগ” পরম্পরের 
সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে । 

(খ) প্রতিসম ব! সম্পিহিত পর্বধ।ঙ্গে বা পর্বে সমসংখ্যক গুরু 
অক্ষর যোজন! করিলে সৌঘম্য রক্ষা হয়। 

যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম 
পর্ববা্জে বা পর্বের্ব সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজন! করিলে তসৌষম্য 
বক্ষ। হয় । যথা-- 


প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষ! মাগি 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি 


অনাথ পিওদ | কহিল! অনুদ- | নিনাদে 
| ৮ | 
জয ভগবান | সর্ব £ শক্তিমান | জয় জয়; ভবপতি 
ঙ রি দা চে] ] ৪ ঙ 
দুর্দান্ত : পাতা : পূর্ণ | ছুঃসাধা : সিদ্ধান্ত 


যেখানে পরস্পর জন্সিহিত দুইটি পর্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম কারলেও সৌম্য রক্ষা হয়। 


সন্ধ্যা রক্ত রাগ সম | তত্দ্রাতলে হয় হোক লীন 
চ্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস 

কিন্তু একপ ব্যতিক্রম সর্বদা হয় না। 
নিকুপ্ে ফুটাষে তোলে! । নবকুন্দ রাজি 


নহ মাতা, নহ কন্তা | *হ বধু, হনাগী রূপসী 
যেখানে ঝ্)তিক্রম হয়, সেখানেও গুরু অক্ষরের যোজনা সাধারণতঃ মাত্রার 
অনুপাতেই করা হয়। 


বাংল। ছন্দের মূলসৃত্র ৬৭ 


কিন্ব। বিস্বাধর! রম! | অন্রা,শ-তলে 


জী পুষ্পদল বথ! | ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুদিকে 
(গ) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞজনার জন্য সন্িহিত প্রতিসম 


পর্বের গুরু অক্ষরের প্রয়োগে সৌঘম্যের রীতির ব্যভিচার কর। 
যাইতে পারে। 


অনুবাগে সিক্ত করি | পারব ন! পাঠাতে | তোমাদের করে 
আজি গ'তে শতবম পরে 
এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ধের মাহা সমান, কিন্তু গুরু অক্ষবেব বাবহারে 
মৌষম্য নাই মনে হইবে। কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের সুব ক্রমশঃ 


নামিয়া আসাঙবকার। সেইজন্ত ছি তায় পর্ধ্ককে প্রথম পর্ষের চের্যে নবম স্থরে 
বাধা হইয়াছে। 


চরণ (৬/০156) 


[৩৩] পর্ব অপেক্ষা বুহত্তব ছন্দোখিভাগের নাম চরণ ( %6।৪৬ )। 
সাধাবণতঃ প্রত্যেকটি চবণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (17009) লিখিত হয়, 
কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্প] ঠিক এফ নহে । অনেক সময় 
অন্ুপ্রাসেব অবস্থান নির্দেশ করিবাব জন্য পগ্যেব এক চরণকে নানাভাথে 
পংক্তিতে সাজান হয। যেমন সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে ছুই 
পংক্তিতে লেখ! হয়, কিন্ত এঁ ছুই পংন্ডি মাসলে একই চরণের অংশ 'বলাকা+র 
ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভা-গরা ছুই পং৪তে লেখা হইয়াছে । সে 
ক্ষেত্রে পংঞ্ির শেষে উপচ্ছেদ ও অধ্যান্রপ্রাস আছে, কিন্তু পূর্ণঘততি নাই 
(হঃ ৪৩, ৪৪ দ্রঃ )। 

[৩৪] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কখেনটি পর্ব এব" শেষে পুর্ণযতি পাকে। 
চরণের গঠনপ্রণালী হইতেই ছন্দের আনর্শ বাপরিপাটী (1)%06970 সম্পূর্ণ ভাবে 
প্রকটিত হ্ঈ। 

[৩৪ক] প্রতোক চরণে দাধাবণ ৩ঃ দুইটি, তিনটি বা চারটি করিয়! পর্কর 
থাকে। কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্বের চবশও দেখ। যায়। কিন্তু সে 


৬৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


রকম চরণ প্রায়শঃ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাচেৰ স্তবকের গঠনেই 


ব্যবহৃত হয়। পাচ পর্বের চবণও কখন কখন দেখা যায, কিন্তু সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্র'তিমধুর হয় না। 


[৩৫] দিপর্তরিক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ( অর্থাৎ ৮ বা ১০ মাত্রার ) পর্বের 
ব্যবহার আছে সেইসব স্থলে, দ্বিপর্ধ্বিক চরণের ছুইটি পর্ব অসমান হয়। প্রায়ই 
শেষ পর্বটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটি বড় হয়। প্রথম 
প্রকারের চবণকে অপূর্ণপদ্দী (386819066) এবং দ্বিতীয প্রকারের চরণকে 
অতিপুর্ণপদী (7)1)67-286516010) বলা যায় । 

ত্রিপর্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যখহার আছে । প্রাচীন ছন্দে ভ্রিপর্ধ্বিক ছন্দ 
মাত্রেই প্রথম ছুইটি পর্ধ্ব সমান ও তৃত্বীয়টি দীর্ঘতর হইত । লু ত্রিপদীর স্থত্ 
ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীব হুত্র ছিল ৮+৮+১*। বর্তমান যুগে 
কিন্তু নানা ধবণেব ত্রিপর্ধিক চবণ দেখা যা । ৮1৮7৬, ৮+১+৬, 


৭+7-৭--৭১ ৮+৬+৬, ৮+১০+১* ইত্যাদিব স্থাত্রে ভ্রিপব্বিক চবণের ব্যবহার 
দেখা যায। 
চতুষ্পব্বিক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্বই সমান, না-হয়, প্রথম তিনটি 


পরস্পর স্মান এবং চতৃর্থটি হ্রম্ব হয়। অন্ত ধবণেব চতুষ্পব্বিক চরণও দেখা 
যাষঃ কিন্ত তাহাতে পধ্যাধক্রমে একটি হুস্ব "9 একটি দীর্ঘ পর্ব থাকে, কিংব! 
মাঝের পর্ব দুইটি পর পব সমান এবং প্রাজস্থ পর্ব দ্বইটিও শ্রন্বতব বা দীর্ঘতব ও 
পরম্পব সমান হয়। 

( চবণ ও শ্তবক+ শঈর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য |) 


স্তবক (১19729) 


[৩৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরম্পব সংশ্রিষ্ট চরণপধধ্যায়েব নাম স্তবক । 
অনেক সময়েই মিল ব1 অন্ত্যানু প্রাসেব ছারা এই সংশ্রেষ স্পষ্ট হয়। 

পরম্পব সমান ছই চরণের মিজআ্ঞাক্ষব স্তবকের বাব্হারই বাংলায় অধিক । 
পয়াব, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীব ভাগ গ্রচলিত ছন্দই এই জাতীয়। ১০ম গৃত্রে 
উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত প়্াবের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ । আধুনিক 
যুগে ৩১ ৪১ ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময়ে দেখা যায়। স্তবকে অস্ত্যান- 
প্রাসের ব্যবহারেও বস্তমান যুগে ছু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়। 


বাংল। ছন্দের মুলসূত্র ৬৯ 


পর্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্ববই 
বাবন্বত হইত | আধুনিক.যুগে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্তবকে একই 
মাত্রাব পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু প্রতি চরণের পর্বের সংখ্যা বা চরণের 
দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার.কখন কখন দেখা যায যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছেঃ 

কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । ৃ 
('চরণ ও স্তবক' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।) 


মিল ব৷ মিত্রাক্ষর ([২1776) 


[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ শ্রতিগোচব হইলে তাহার ঝঞ্কার মুন বিশেষ 
এক প্রকাব আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষরযুগলকে 
মিত্রাক্ষর বলা যায়) নিয়মিতভাবে একই ধ্বনিব পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
শ্তিমধুব হয়। এবং ইহাব দ্বার ছন্দে একানুতও নির্দিষ্ট হইতে পাবে] 

বাংলায় ত্বকের এক চরণেব শেষে বে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্ত চরণের 
শেদে তাহাব পুনবাবুন্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা । ইহার এক নাম মিল 
বা অন্ত্যানুপ্রাস (13170-)। পূর্বে বাংলা পছ্ছে। সর্বদাই অন্ত্যান্প্রাদ ব্যবহৃত 
হইত, বর্ধমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 

মন্ত্যান্্প্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহ। নহে ; অনেক সময়ে 
চবণের অশ্তগত পর্বে শেষেও অন্ত্যানুপ্রাম দেখা যায়। সাধারণ ব্রিপদীতে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ধের খেষ অক্ষবে মিল দেখা যাঁয়। চরণের ভিতরের 
অন্ত্ানুপ্রাস ছেদেব অবস্থান নির্দেশ কবে। ববীন্ত্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে 
তাহার কাব্যে অন্ত্যান্ুপ্রাস ব্যবহার করিযাছেন। “বলাকা'র ছন্দে অনেক 
সময়ে অন্ত্যানুপ্রাস মাত্র ছেদের অবস্থানই নির্দেশ করিয়াছে (ঃ ৩৩, ৪৩, 
৪৪ দ্রষ্টব্য )। 

[৩৮] মিত্রাক্ষবুধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হল্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
ব্যঞ্রন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বব এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্ববান্ত অক্ষর হইলে; 
অন্ত্য ও উপাস্ত স্বর ও অন্ত্যন্বরের পূর্ববর্তী বাঞ্জন এক হওয়! দরকার । এইখানে 
স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংল! ছন্দের রীতিতে অল্নপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের ধ্বনি 
একই বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্ত “শিখ ও নির্ভীক” জেগে ও “মেঘে, 
“বাজে” ও 'দাঝে পরগ্পর মিত্রাক্ষর | 


৭ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ* 


[৩৯ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত গ্রথম বাংল! ভাষায় ইংরেজীর অনুসরণে 
01500 5808৪ লেখেন। ইংরেজীর অনুকরণে ইহার নাম দেওয়! হইয়াছে 
অমিত্রাক্ষর ; কাবণ, তিনি এই নূ-্চন ছন্দে প্রতি জোডা চরণের শেষে 
মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইযা দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিজ্রাক্ষর নামটি 
সর্ধতোভাবে উপযুক্ত হয় নাই ; কারণ, চরণের শেষে মিল থাক! বা না-থাকা 
ইহার প্রধান লক্ষণ নহে। মধুসথদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল 
থাকিত, তাহ! হইলেও ইহা সাধারণ মিজ্জাক্ষব হইতে ভি থাকিত। আবার 
পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়! দেওয়া যায়, তাহ। হইলেও মধুন্থদনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না । দৃষ্টান্ত হিসাবে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারঃ কাব্য হইতে 
একটি স্তবক উদ্ধৃত করা হইল । 

বব] পাতাল পুবে | *ঘুব্ধ দেবগণ)-__11** 

নিস্তব্ধ, বিমর্ষ ভাব | *চিস্তিত আকুল, |1+* 

নিবিডশ্ধূমান্ধ ঘোর | *পুবী সে পাতাল, ॥+- 

নিবিড় মেঘ ডশ্ববে | *যখ! অমানিশি |1%* 
তবে প্রচলিত নাম বলিযা “অমিত্তাক্ষব+ কথার দ্বারাই আমরা “মেঘনাদবধের 
ছন্দকে নির্দেশ কবিতে পারি । 


মধুজূধনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ_এই ছন্দে অর্থবিভাগ ও 
ছন্দৌবিভাগ পরম্পর মিলিয়া ধাষ নাঃ অর্থাৎ যতি ছের্দের অনুগামী হয় ন1। 
সাধারণতঃ পগ্যে দেখা যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে 
মাঝে অবশ্য দেখা যা যেউপচ্ছেদ বা! অর্ধধতি ঠিক মেলে না; কিন্তু সাধারণ 
ছন্দে পুর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিয়া যাইবেই। এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থবিভাগ | ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাআার পর যতি পড়ে । স্থতরাং 
বল৷ ধাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; 
কিন্তু মধুনুদনের অমিত্রাক্ষর এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবন্ধে ক্স মাত্রার 

পর ছেদ পড়িবে, তাহ নি্ষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহ! শীঘ্র বা 





ক এই প্রসঙ্গে যত্প্রণীত একটি প্রবন্ধ--20116000 3180 ড6০৪ 20 5808511 (119 
0৯10$18 736%)9জ। ০ম. 1968 )পাঠকেরা পড়িতে গারেন। 


বাংল! ছন্দের মূলসুত্র ৭১ 


বিলম্বে পড়ে। এই সমন্ত নৃতন ধরণের ছন্দকে অমিতাক্ষর ও সাধারণ ছন্দকে 
মিতাক্ষর বল! যাইতে পারে । 
পূর্ববোদ্ধত ১*ম স্থত্রের অন্তর্গত পঞ্চম দৃষ্টা্তটি মধুহুদনের অমিদ্রাক্ষরের 


উদাহরণ । যতিব অবস্থানের দিক্‌ দিয়া তাহার অমিত্রাক্ষর পক়্ারের অনুরূপ ) 
অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর 
অর্ধধতি আছে। কিন্তু প্রায়ই পর্ধের মধ্যে কোন পর্বাঙ্গের পর ছেদ আছে। 
এক একটি চরণ লইয়! অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয না, এক চরণের সহিত অপর 
চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি 
অর্থবিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ 'ও উপচ্ছেদ বসাইবাঁর বৈচিত্র্যের দরুণ তাহাব ছন্দ 
অর্থবিভাগের ছ্িক্‌ দিয়] বিচিত্রভাঁবে বিভক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং মধুস্থদনের 
অমিত্রাক্ষর এক প্রকাব অমিতাক্ষর ছন্দ। 

[8০] মধুসুদন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ বচনা করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নতুনত্ব দেখাইয়াছেন। 
নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্ত এক প্রকাব রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা 
করিতেন । তিনি পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দযতিয় 
অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন-_ 

দুব হোক ইতিহাস । | ** দেখ একবার || 
মানবহদধ রাজা । | ** দেখ নিরন্তর || 
বহিতেছে কি বটিকা। | ** 

(ক) ব্রবীন্দ্রনাথ অন্ত এক প্রকার অগিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছেন । 
এখানেও প্রতি পংক্কিতে পয়ারের ন্তায় চৌদ্দ মাত্রা আছে। কিন্তু পংক্তিব 
অভ্যন্তরে কখনও পূর্ণচ্ছে্, কখনও উপচ্ছেদ বসাইতেন এবং ছেদের সংখ্যা 
কখন কথন একাধিক হইত । পংক্তির শেষে পূর্ণযত্তির সহিত উপচ্ছেদ ব। 
পুর্ণচ্ছেদ বসাইতেন। কিন্তু পংক্তির অভ্যন্তরে ছেদ কখনই তিন, পাচ প্রতৃতি 
বিজোড় সংখ্যার মাত্রার পর বসাইতেন না। যেমন-_- 

এ কি মুক্তি । +* | এ কি পরিত্রাণ । ** | কি আনন্দ * || 
হৃদয় মাঝারে ! ** | অবলার ক্ষীণ বা * || 

কি প্রচণ্ড হখ হতে * | রেখেছিল মোরে * | 

বাধিয়। বিধর মাঝে । ** | উদ্দাম হৃদয় * || 

অপ্রশত্ত অন্ধকার * | গভীরতা খুঁজে * | 

ক্রমাগত যেতেছিল * | রসাল পানে । ** || 


৭২ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই জাতীয় ছন্দ 708/৪র ]70797100 কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ৷ ধেমন-_ 
10667) 10) 1109 81180. 8%010085 01 ৪ ৪19 
মা 80101081) 11010 6108 109%161)5 00190) 01 00010? 
[81 17000 6199 ঠ817 18000) %00 2598 009 ৪6৪1 
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রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে 7625র দ্বারা প্রস্তাবিত হইয়াছিল সে 
'বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর-এক প্রকারের অভিনব অগমিতাক্ষরে বহু কবিতা 
রচনা করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু 
ঠিক একই প্রকারের পর্ধব সর্ধদ! বাবহৃত হয় না, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের 
পর্ধের সমাবেশ হয়, পর্ষের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় 
সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না, প্রতি চরণেব শেষে পুর্ণযতি-নির্দেশের জন্য 
পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার কর! হয়। স্থতরাং ইহা মিত্রাক্ষর 
অমিতাক্ষর ছন্দ । 

(১*ম স্থত্রেব অন্তর্গত ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তটি ইহার উদাহরণ ) 

(২) এই জাতীয় ছন্দ 1.9/৪র 151)010)107) কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
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[8২] রবীন্দ্রনাথ তাহার মিত্রাক্ষব অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই 
বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন । কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ 
মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন । এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পুর্বববৎ, কেবল 
৮ মাত্রা ও ১* মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। 

হে আদি জননী সিন্ধু, | * বনদ্ধর সন্তান তোমার, || * 

একমাত্র কন্ত। তব কোলে । | ** তাই তন্ত্র নাহি আর ॥ 

চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড় |* সদ! শঙ্কা, সদা আশ, | 

সদা আন্দোলন ; *******, ( সমুদ্রের প্রতি ) 


ংল! ছন্দের মূলসূত্র ৭৩ 


[8৩] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'তে আর-এক প্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 
করিম্বাছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাজ চরণের শেষে না 
থাকিবা বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেগ্রের সঙ্গে থাকে । মিশ্রাক্ষরের 
অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া! আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি 
নিদ্ধীরণ করা ছুরূহ মনে হয। যথা-_ 

হে ভুবন 

আমি যতক্ষণ 
ঠহোমা'র না বেসেছুনু ভালে। 
ততক্ষণ তব আলো 
খুজে খুঁজে পা নাই তার সব ধন। 
তওক্ষণ 
নিখিল গগন 
হাতে নিযে দীপ তাৰ শুন্তে শুন্তে ছিল পথ চেষে। 


ধতি ও ছেদ বিচার কবিষ! ইহার ছন্দোলিপি কবিলে স্তবকটি এইরূপ দ্রীভার-- 


(ক) (ক) 
হে ভূবনই*আমি যতক্ষণ | * তোমারে না|] 


(খ) (ক) _  (খ) 
(বসেছিমু ভালো! | ** ততক্ষণ'* তব আলো। | * 


(ক) 
খুজে খুজে পান্ন নাই | * তার সব ধন ||| ** 
(ক) (ক) (গ) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন | * হাতে নিষে | 


দীপ তান | *হশৃগ্যেতৃশন্গে ছিল পথ ৫  + 
এক একটি অর্থবিভাগের শীর্ষে স্থটীবর্ণ ধ্যি। উহার মিত্রাক্ষর বসাইবাব বাতি 
নির্দেশ করা হইয়াছে । দেখা যাইবে যে, ববীন্দ্রনাথেব মিত্রা্ষর অমিতাক্ষর 
হইতে ইহ! বিশেষ বিভিন্ন নহে। 
188] “বলাকা"য় আর-একটু অন্ত রকমের ছনদ্দও 'আছে। ইহাদের 


ছন্দোলিপি কর। আরও দুরূহ বলিষা মনে হইতে পারে। 
বথ।--. 
হর! মুক্ত।মা(ণকোর ঘট! 
যেন শল্য দিগন্তের ইত্্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছট!, 
যায় যি লুগ্ত হ'য়ে যাক্‌ 
গুধু থাক্‌ 
এব বিন্দু নয়নের জল 
কাঙের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্ছল 
এ তাজমহল। 


৭8 বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এইরূপ গছ্ের ছন্দোলিপি করার সময়ে শ্বরণ রাখিতে হইবে যে, পর্কের 
পুর্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব বা শবসম্টি ব্যবহার কর! হইয়া! থাকে 
(২৪ সংখ্যক সুত্র দ্রষটুবা)। 


এই ধরণের ছল্গে রবীন্দ্রনাথ স্থকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্ধ বলাইয়া 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন। 


উপরের উদ্ধতাংশের ছন্দোলিপি এইবপ হইবে__ 


কীর| মুক্তা! মাণিকোব ঘটা *  5-০+১* 

যেন শূন্য দিগন্তের | ইত্্রজাল ইন্ত্রধনুচ্ছট| *  -০৮+১০ 
যায় যাদলুণ্ত হায় যাক ₹** -৮০+১% 

( শুধু থাক্‌) এক বিন্দু নয়নের জল ৮. ০০৯+১০ 


কালের কপোল-তলে | শুভ্র সমুজ্বল * আ৮ 7৬ 
এ তাজমহল « * ০4৩ 


দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিত্রাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর 
মাত্র । উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া 
আর একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপবিবিক,_হ্য পূর্ণ, না-হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ 
কোন একটি পর্ষের স্থান ফাক দিয়া পুর্ণ কর! হইয়াছে (এইকপ দীর্ঘ ও হৃশ্য 
চরণের সমাষেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায় )। ছেদ চরণের 
অস্তেই পড়িতেছে, ইহাঁও মিতাক্ষবের লক্ষণ। সুকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং 


মাঝে মাঝে অতিবিক্ত শবের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আনা 
হইযাছে। 


[8৫] এতত্তিন্ন গিবিশচন্তর ঘোষ আর-এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ “গৈবিশ ছন্দ” নামে অভিহিত হয়। এখানে 
গ্ররতি চরণে ছুইটি করিয়া পর্ব থাকে । ভাবের গান্ভীর্য-অনুসাবে হ্ন্ব বা দীর্ঘ 
পর্ব বাবহত হয়, এবং পর্ব দুইটি দৈর্ধ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থবিভ।গ, নিকটস্থ অন্যান্ত চরণের সহিত তাহার সংক্গেষ 


থাকে না। মধ্যে মধে) ছন্দের অতিরিক্ত শব্ধ ব্যবহার করিয়া! ছন্দের প্রবাহকে 
ক্ষিগ্রাতর করা হয়। 


শিরিধারী, * নাহি | বাহুবল তব, স্৬ 4৬ 
চাহ বুঝাইতে | ( তোম| হ'তে ) আমি বলাধিক। ৬4৬ 
ক্ষাত্রয়-সমাজে | ( কথ। বটে ) সম্মানশচক, ৮০৬4৬ 
ছল নহি আমি | --জতি ছগ তুমি লভ +৬ 


যুক্ত কণ্ঠে | করি হে শ্বীকার। ০০৪4৬ 


বাংল৷ ছন্দের মুলসুত্র ৭৫ 


ছলে চাহ | ভুলাইতে। -৪+8 
ছলে কহ | আঁশ্রিতে তাজিতে, সঙ 4৬ 
চতুরের | চূড়ামণি তুমি । 8 +৬ 


(হু; ৪৩, 83) ৪€ সম্পর্কে পবিশিষ্টে "বাংলা মুক্তবন্ধ ছল্গ* শীর্ঘক অধাধ ভষ্টৰ্য। ) 


চরণ ও শুবক 


পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা ছন্দের মূলস্ত্রের আলোচন৷ করিয়াছি। 
বাংল! ছন্দের উপকরণ-_-পর্র্, এবং সমমাত্রিক পর্ধের সমাবেশেই চরণ, স্তবক 
ইত্যাদি গঠিত হয়। সংস্কৃতে এরূপ প্রত্যেক সমাবেশেব এক একটি বিশেষ নাম 
আছে; যথা-_অনুট্রুপ,, ত্রিষ্ুপ,, ইন্দ্রবজা, অ্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রাস্তা, শার্দ ল- 
বিক্রীডিত প্রভৃতি । বা*লায় এরূপ [পযাব, ত্রিপদী, একাবলী প্রভূতি কয়েকটি 


নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে । এই সকল ছন্দোবন্ধেব মধ্যে সুপবিচিত 
কয়েকটিব উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 


পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে দ্বই পর্ব থাকিত। প্রথম পর্বে ৮ ও 
দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্র গাকিত । চরণ ভ্ুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। 


মহাভারতেব কথা | অমুত সনান। 
কাশীরাম দান বহে | স্পন পুণ্যবান্‌ ॥ 


লঘু ত্রিপদীরও ছুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চবণে তিনটি পর্ব থাকিত। 
মাক্রাসঙ্কেত ছিল ৬+৬+7৮। 


জয ভগবান্‌ সর্ধ্বশক্তিমান্‌ 
জয জয ভবপতি। 
কৰি গ্রণিপাত, এই কর নাথ-__ 
তোমাতেই থাকে মতি। (ঈখর গুপ্ত) 


দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রাসক্কেত ছিল ৮+৮+১০। 


বশোব নগর ধাম প্রচাপ-আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কাযস্থ। 
নাহি মানে পাত্শার কেছ নাহি আটে তায়_ 
ভবে ঘত নৃপতি তটস্থ ॥ ( ভারতচজ্ ) 


ত্রিপদী মাত্রেরই চরণের প্রথম দুইটি পর্ব পরম্পর মিন্রাক্ষর হইত। 


চরণ ও স্তবক গণ 


একাবলীর মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৬41৫ | যথা-. 
"বড়র গীরিতি | বালির বাধ 
স্ছণে হাতে দডি | ক্ষণেকে চাদ ( ভারতচন্দ্ ) 
লঘু চৌপদীর মাত্রাসক্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫। যথা-_. 
এক দিন দেব | তকণ তপন, | হেরিলেন স্ব | নদীর জলে 
অপবপ এক | কুমানী-রশুন | খেল! করে নীল | নলিনী দলে। (বিহারীলাল) 
দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রাসক্কেত ছিল ৮+৮+৮+৭1 যথা: 
ভরম্বাজ-অবতংস | ভূপতি রাষেব বংশ | সদা ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বসতি || 
নরেক্জ রাষ্বে হত | ভাবত ভাবতীযুত | ফুণ্লন মুখুটি খাত | দ্বিজপদে স্থমতি |] 
€(ভারতচন্র ) 
মাল ঝাঁপেব মাত্র।সন্কেত ছিল ৪+৪-+৪-+২) প্রথম তিনটি পর্ব পরম্পর 
মিত্রাক্ষর হইত । যথা-- 


কোতোযাল | যেন কাল | খাঁড়। ঢাল | হাকে ( ভারতচন্দ্র ) 
পয়ারেব শেষে সঙ্বোধন-হ্ছচক অথবা নঞ্র্ক একটি একাক্ষর শব্ধ যোগ 
করিয়া “মালতী, ছন্দ রচিত হইত | যথা 
(ক) স্বাধীনতা-হীনতায | কে বাচিতে চায় হে ( রঙগলাল ) 
(খ) হছিলনে যতেক হৃখ | মননে তা হয ন| ( নিধুবাবু) 
'মালিনী”র মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৮4৭; পয়ারেব শেষে ১ মাত্রা যোগ করিয়া 
মালিনীর ছন্দ রচিত হইত। “মালতী'র সহিত পার্থক্য লক্ষণীয় । 
বড় ভাল বাসি আমি | তারকার মাধুরী 
মধুর মুরতি এর | জানে না ক চাতুরা (বিহারীলাল ) 
এ সমস্ত ছন্দবোবন্ধেই মিত্রাক্ষর ছুইটি চবণ লইয়া স্তবক গঠিত হইত | 
কিন্ত আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তবক বাবহৃত হইক্গাছে 
ষে, তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাহ ছাড় বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণেব পক্ষে এরূপ নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই। আমরা কয়েক 
প্রকারের সুগ্রচল্তি চবণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি | 





* মত্প্রণীত 5৮8 ৫599 515 1300$71070750 013 11050 (০01709] ০$ 010৩ 10908006106 
01116666165, ০]. সুসস্যা,। €810968 070)591511) নামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক 
উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে। 


শি 


ন্বিপাবিবক-_ 
পুর্ণপদী-_ 


অপূর্ণপদী -. 


বাংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 
চরণ 


চার মাত্রার ছন্দ 
(যেখানে মূল পর্বে চার মাত্রা থাকে) 


নাঃ | পাতা নড়ে _৪+8 


৬৪ ০ / ৬৩ 


দি বিন! ৃ পাকা নোনা। ০8418 


একটি ছোট মালা - ৪ শঁ২ 
৮ / ৩ ] | 
হাতের হবে | বাল! 55৪4২ 


০ ৬ ৩ 


| 
অতিপুর্ণপদী-_ সার দিন | অশান্ত বাতাস 25৪4৬ 


ক্িপব্বিক-__ 


পূ্ণপ্দী__ 


অপর্ণপদী-_ 


চতুষ্পব্বিক-_ 


পূর্ণপদী__ 


অপূর্ণপদী-_ 


পঞ্চপবিবিক-__ 


অপূর্ণপদী__ 


৬০৩০ 1 স্পট সি 9 


ক্কেলিতেছে | মশ্াব নিশ্বাস _8+৬ 


/ ৩ » ৬ | » ০০ | ০ / ও ৬ 
মিথো তুমি | গাথলে মাল। | নবীন ফুলে »৮৪+৪+8 


ডু /৬ «| / ৬ ৬ / | / 55 ৬ 
ভেবেস্ধ কি | কে আমাব | দেবে তুল -_৪+৪848 


/9 ৪ ০]|০ ০৯ 


| ০ 
কৃষ্ণ কলি | আমি তারে ণ বলি ৪+৪4-হ 


৩./ ০ ০ [০০০ / ০৭ 

কালে। তাবে | বলেগাযেয | লোক ৪ শ৪ +২ 

2৬০৩ |৩/০/ রিডিগিঞ 

জলে বাস। | বে ধ এ | ডাঙাব বড | ফিচাষচি -০৪+৪+48+8 


০ | ০ »]5/*%/ ] 
সবাই গলা 1 হি কবে | &েঁচায কেবল | মিছিমিছি -৪-+৪8+৪4৪8 


/ গ ০ | / ৩ ₹৩ | / ও ৬৬ | / 

বিনল »৮৪1৪+৪+১ 
৬৬৬৩ | / ৬০ | / 

কীপিযে পাখা | নীল পতাকা | জুটুল অলি | কুল -৪+৪+84১ 

/55০1৩2০5/ /€৬/ ০৩ [৬৩ 


পড়তে সুরু | করে দিলেম | ইংবজি এক ০৪ কিনে | এনে 
আ্ 8৪ ৪7৪ ৭২ 


চরশ ও সবক গ৯ 
পাঁচ মাত্রার ছন্দ 


বিপব্বিক- গোপন রাতে | অচপ গড়ে -৭+৫ 


নহর যারে | এনেছে ধরে -৪&+৫ 


চতুষ্পবিবক-. বসন কার | দেখি ত পাই র জো লোকে 


55০ 5 উড ৬ 6৩০6৪ এ 


বদন কার | দেখিতে পাই | কিরণে অব- | গঠিত 7-৫1৫1৫18 
ছয় মাত্রার ছন্দ 


০৬০ ৬ 2 স্্ উটি উট উী ডি 


ঘিপর্ষিবিক-- নীববে দেখাও | অঙ্গুলি তুলি ৪ 


7৫ শা শ৫+8 


অকুল সি | উঠেছে আকুল -৬+৩ 


৩৪০ ৪৩ এ ১, 


শুধু আকরণ | পুলকে -০৬+৩ 


ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে স্৬৩ 


. কী ০০ ০০ | 
ত্রিপর্বিক_ তোমর| হাসিঘ | বহ্যা চলিয় | যাও -৮৬1৬47২ 


রি ডে 
৬০ ও 2 ] | ** 


কুলু বুলু কল্‌ | নদীর স্রোতের | মত -০৬+৬+২ 
উ ৬ ৬ 6 ৬ গু ৩০ ] চা 
এ (লঘু ত্রিপদী )-_ শাখা শাখ! যত | কল ভরে নত | চরণে প্রণত ভারা -৬+৬+৮ 
পল্পব নাড়ছে | সলল পড়ছে | দর দর প্রম ধারা ৬৭৬7৮ 
গু ০৪ ও 26৬ ণ 259 


[1 
চুপপব্বিক__ ৮ সব ঠাই মোর | ঘব আছে আম | সে ঘর মার | খু'জিয়া -৬+৬+৬+৩ 


ও ৬ ৬ ০ ৫ 25৬৬ 


| £ ঃ ূ 
দেশে দে শ মোর | দেশ আছে, আরম ৰ সেই দেশ লবো বুঝিয়1-৮৬+৬+৬+7৩ 


সাত মাত্রার ছন্দ 
ঘিপব্বিক-_ প্র মেদ মুখে | পড়েছে রূবরেখা ০৭4৭ 
4 
এ ( অপূর্ণপদদী )-- সমাজ সংসার | মিছে সব স্৭ 4৪ 


চি গু 
ও ৪ ও 09 ও ৪৬? 


মিছে এ জীবনের | কলবব শন 


৮৩ হল! ছন্দের মূলপু্র 


ভ্রিপবিষক-_ ৬৪ ৯ % 5 ৪5৪ 7 শি 
ললাটে জাটকা | প্রন হার গে চলে রে বীর চলে -5৭+৭+৭ 


] 
মেকার নহে কার। | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখ! জ্বলে -০৭+৭+৭ 

চতুষ্পব্বিক-- * ০ * ** ১৩ | ৩০৩ ০৪ ৯ ৩]1০* ০০০০৩ | ৩ ও ৩০০৪৩ % 
এসেছে সথ| সথী | বদিয় চোখোচোখি | দাড়ায় মুখোমুখি | হাসিছে শিশুগুলি 
₹5৭1+৯+৭+৭ 
৬ ? 2. | ০৯৯ ** ০০ | € 5৬ ] * ০5 % % উড ও 
এ'সছে ভাইবোন | পুলকে ভর] মন, | ডাকিছে ভাই ভাই | আখিঠে আখি তুলি 
_০৭+৭+৭-+৭ 

এ ( অপূর্ণপদরী )-_* 2 »০০৬| ৯০৬০০ ৬ |০ 2 ০৬ ৪০ | ও ৪ 

থাচার পাথি ছিল | সোনার খাঁচাঢতে | বুনর পাখী ছিল | বনে 
_৭+৭+৭+২. 


০৮৬ চে ৮৮৬৬০ ৩০ ৬৮ ৮০৪ 


| | * 
একদা কি করিয়। | মিলন হল দৌহে | কি ছিল বিধাতার | মনে 


_2৭+৭+৭ পঁ২ 
আট মাত্রার ছন্দ 
দ্বিপব্বিক-_ যেউ দিন ও চরণ | ডাল দিকু এ জাবন -৮+৮ 
হাসি'অশ্রু মেই দিন | করিযাছি বিসর্জন -৮+৮ 
( পয়ার ) রাখাল গক্র পান | নিষ্ষে যায মাঠে ভিন নু 
শিশুগণ দঘ মন | নিজ নিজ পাণ্ঠ -৮+-৬ 
সুখের শিশির কাল | সুখ পূর্ণ ধব! ৮7৬ 
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ | তবু বঙ্গ ভর! ৮৮৮4৩ 
গগনে গবজে মেঘ | খন বরব। ৮৫ 
তারে এব! বসে আছি] নাহ ভরস| -৮+৫ 
জিপব্বিক- নদীতীরে বৃন্দাবন | সনাশন একমান | জ্পছেন নাম স₹৮+৮+৮ 
হেন কাল দীন বেশে | ব্রাঙ্গণ চবণ এসে | করিল প্রণাম ০৮+৮4৬ 
তরিপবিবক (দীর্ঘ ত্রিপদদী )__ 
ধঃলে। ন! কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে | এ জীবন নিশার স্বপন 
7০৮ শ৮৮ শু ১৩ 
দার! পুত্র পরিবার | তুমি কার কে তোমাব | বদল জীব করে| না ক্রন্দন 
হত শী শশও 
চতুষ্পরবিবক-_- ! 
বনের মণ্র মাঝে | বিজনে বাশ(র বাজে | তারি হরে মাঝে মাঝে | ঘুধু দুটি গাম গার 
হু ১৮৮৮ 
ঝুরু বুরু কত পাত | গাছ বনের গাথ। | কত ন1 মলের কথ! | তারি সাথে মিশে যায় 
৮৮7৮৮ 


রাশি রাশি ভাব! ভার1 | ধান কাটা হ'ল সার] | ভর] নদী ক্ষুরধারা | ধর-পরশা 
7৮ ৮1৮1৫ 


চরণ ও স্তবক ৮১ 


দশ মারার ছন্দ 
দ্বিপর্ব্বিক-. ওর প্রাণ আধার যখন | করুণ শুনায় বড়ো! বাশি নি 
ছুয়ারেতে সঞ্রল নয়ন | এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি স্৮১০1১০ 
বিবিধ 
দ্বিপর্র্বিক- হেনিস্তবন্ধ গিরিরাজ, | অভ্রভেদী তোষার সঙ্গত ৮ শ১৩ 
তরঙ্গিয। চলিষা হু | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত 7২৮+-১৩ 
ত্রিপর্রবিক - উশানের পুঞ্জ মেখ | অন্ধবেগে ধেষে চালে আদে | বাধ। বন্ধ হারা 
০০৮১০ 7৬ 
গ্রামান্তর বেণুকুণ্জ | লীলাঞ্জ” ছ'য়া সধারিয়। | হানি দীর্ঘ ধার! 
অআ৮শশ ১৩ শা 


সশ্তবক 


বাংল! কাব্যে আক্তকাল অঙদংখ্য প্রকারের স্তবক দেখা যায়। মাত্র কয়েকটি 
স্থপ্রচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠনপ্রণালীর উ.ল্লখ করা এখানে সম্ভব | 

্ভবকের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সর্বদাই দেখা যাইবে যে কোন- 
এক বিশিষ্টসংখ্যক মাত্রার পর্বই উহাঁব মূল উপকরণ। স্তবকের অন্ততূক্ত 
কয়েকটি চরণের পর্বসংধা!। সমান না হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক পর্বের 
মাত্রাসংখ্যা মূলে সান । অবশ্ত অনেক সময়েই চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ হয়! 
থাকে, এবং কখন কথন স্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের বাবহার দেখা যায়। 

স্তবকের মধ্যে অন্ত্যান্ুপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণত্তঃ চরণে চরণে 
সংশ্লেষ নিন্দিষ্ট হয়! আমরা ক, খ, গ,..-ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা অস্তযান্প্রাস- 
ষোজনার রীতি নির্দেশ কবিব। কোন স্তবককে ক খ-খ-ক এই সন্ধেতদঘবারা 
নির্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে প্র স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে। 


দুই চরণের স্তবক 


পবস্পর সমান ও মিত্রাক্ষব ছুইটি চরণ দিয় শ্ভবক বা লোক রচনার রীতিই 
বহুকাল হইতে আজ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় | পূর্বে ত ইহা ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকার স্তবক ছিলই না। পক্নার, ত্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয়। নানাবিধ 
চরণের উদাহরণ দিবার সময়ে এইরূপ বহু স্যবকের উদাহরণ ছেওয়! হইয়াছে । 
০---2৯70 173. 


৮২ বাংলা ছন্দেব মুলসূত্র 


আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে, এইকপ স্তবকের চরণ দুইটি 
ঠিক সব্বর্ধংশে এক নহে ) ষথা_- 

কতবার মনে করি | পুণিম! নিশী থ | সি সমীবণ -৮+৬+৬ 

নিষ্রালদ আখিসম | ধীরে যদি মুদে আসে | এ শ্রাস্ত জীবন 7-০৮+৮1৬ 

আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে, চরণ দুইটির পর্বসংখ্যাা সমান নহে; 


যথ1- 
শুধু অকারণ | পু₹কে ০৬১1৩ 
ক্ষণিবের গান | গার আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে স্৮৬+৬+৬-+৩ 


তিন চরণের স্তবক 


এরূপ স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখ] যায়। ইহাতে 
নানাভাবে মিল দেওয়া যায়; যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খ-খ, ক-কশ্খ । 
তিনটি চবণই ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন্‌-- 


নিতা তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ কবি »০৬+৬+৫ 
বিশ্ব বিহীন | বিজনে বসিয? | ববণ করি -৬+৬+৫ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হণ করি »০৬+৬+৫ 


বিভিন্ন-সংখ্যক পর্ধের চরণ লইয়াও এরূপ স্তবক গঠিত হইতে পারে । 
বিখেষতঃ প্রথম ছুইটি ছোট, এঘং তৃতীয়টি বড়---এইবপ স্তবক বেশ প্রচলিত, 


যেমন-_ 
সবার মাঝে আমি | ফিরি একেলা -:৭+৫€ 
কেমন করে কাটে | সারাটা বেল! সণ ৪ 
ইটের পবে ইট | মাঝে মানুষ কীট | নাইকো ভালবাদ| | নাইকে| খেল _৭+৭+৭+৫ 


চার চরণের স্তবক 


এবপ স্তবকেব ব্যবহার বেশ প্রচলিত। ক-খ-ক-খ', ক-খ-খ-ক, 
ক-ক-ক-খ, চ-ক-ছ-ক, এইবপ নানাভাবে এখানে মিল দেওয়া য়ায়। 
চরণগুলি ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন-- 


অঙ্গে অঙ্গ | বীধিহ বর | পাশে -০৬৮৬হ 
বাহুতে বাহুতে | জড়িত লতি | লতা! স্০৬+৬+২ 
ইলিত রসে | ধ্বনিয| উঠি ছ | হানি -০৬+৬+২ 


নংন নযনে | বৃহিছে গোপন | কথা ০০৬+৬+২ 


চরণ ও শুবক ৮৩ 


আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পর্বের চরণ লইয়।ও এইবপ স্তবক রচিত হইতে পারে। 
তন্মশ্যে, নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রকার আজকাল বেশ প্রচলিত, যেমন--- 


(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীগ্লট বড; যথা-- 


সে কথ শুনিবে না | কেহ আব রণ ৭৪8 
নিভৃত নির্জন | চারি ধার সম ৭ 1-8 
দু'জনে মুখামুখি | গভীর দুখে দুখী, | আকাশে জল ঝরে | নবাব »৮৭+৭+৭+8 
জগত কেং যেন | নাছি আব স্ম৭+8 


() প্রথম ও চতুর্থটি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছোট; বথা__ 


বহে মাঘ মানে | শীতেব বাতান, | স্বচ্ছ-নলিল। | বরুণ।। -০৬+৬+৬+৩ 
পুরী হতে দৃণব | গ্রামে নির্জনে -5৬+৬ 
শিলাময ঘাটে | চম্পকষ্বনে -০৬+৬ 
ম্লান চলেছেন | শত ণথা ননে | কাশীর মহ্ছিষী | ককণ]। ৬4৩৬ 1৬৩ 


(গ) প্রথম ও তৃতীয়টি বড এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ টি ছোট; যেমন-- 


পঞ্চণরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ একি, | সন্ভাসী, ₹++8+৫+8 

বিহ্বমঘ | দিয়েছে! তারে | ছড়ায়ে; ্দ৫+৫-৩ 

ব্যাকুলতব | বেদন1 তার | বাতাসে উঠে | নিংশা।স স্৮৫+৫71৫45 

অশ্রু তার | আকাশে পডে | গড়ায় । স্০৫+৫+৩ 
পাঁচ চরণের স্তবক 


পাচ চরণের স্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখ যায়। বিশেষতঃ 
প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টি ছোট, এইরূপ স্তবক স্তাহার 
বেশ গ্রিষ বলিয়া মনে হয়| যেমন-- 


বিপুল গভীর | মধূর মন্দ্রে | কে বাজাবে সেই | বাজনা । -০৬+৬+-৬+৩ 


উঠিবে চিত্ত | করিয়। নৃতা | বিস্মৃচ হবে | আপন!। ৮-৬+৬+৩+৩ 
টুটিবে বন্ধ | নহা! আলা, -5৬+৬ 
নব সঙ্গীতে | নুতন ছন্দ, প্রু৬ ৬ 


হৃণ্যমাগরে | পূর্ণচন্্র | জাগ্গাবে নবন | বাস 1। মত -৬+৩ 


৮৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছয় চরণের স্তবক 
ছয় মাত্রার পর্ধ্বের ম্যায় ছয় চবণের শুবকও আল্রকাল খুৰ প্রচলিত । 
তন্ধ্যে কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয় । প্রথম প্রকারের ব্তবকেব ছয়টি 


চরণের মধ্যে ১ম, ২য়) ৪র্থ, ৫ম চরণ পরম্পর সম'ন ও ছোট ভয়, এবং তৃতীয় ও 
৬ চরণ অপেক্ষাকৃত বড ও পরম্পর সমান হমু। যথা" 


“প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি 'ভক্ষ' মাগি, সর +৬ 
ওগে। পুরবাদী | কে রয়েছ জাগি* ০৮৬4৬ 
অন'থ-পিগন | কঠিলা মণুদ্- | ননাদে। -০৬+৬+৩ 
চছ্য মলিতে'ছ | তকণ তপন স্০০1৩ 
আলগ্তে অকণ | স্হাস্য লোচন ০০৬ +৬ 
শ্রাবস্ঠী পুবীর | গগন-লগন | প্রাসাদ । -৬+৬+৩ 


দ্বিতীয় গ্রকার স্তঝকের ছয়টি চবণেব মধ্যে ১ম, হয়, ৫ম, ৬ পবম্পর 
সমান ও বড় ভয়, এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও »বম্পন সমান 
হয়। যথা-_. 


আজি কীণ“তামাব | সধুব মুবতি | শ্রিনু শাবদ | প্রভাতে, স৬+৬+৬+৩ 
হে মাত বঙ্গ | শ্যামল ঙ্গ | বলেছে অল | শোভাত। ₹৬+৬+৬+৩ 
পারে না বাহ ত | নদী জলম্ধার, -৬+৩ 
মাঠে মাঠ ধান | ধবে নাকা আব, -০৬+৬ 
ডাকিছ দোয়েল, | গহিচে কোল | তোমার কানদ* | ভাত, ০৬+৬+৬+৩ 
মাঝখানে তুমি | দীড়াযষে জননী | শরৎ কালেব | প্রভাতে। »০৬+-৬+৬শ৩ 


ইহ! ছাড়! আরও নানা ছাচের ও নক্সার শ্তবক দেখিতে পাওয। যায়। 
সাতটি, আটটি, নফ্টি, দশটি চবণ দিয়াও ভ্তবক গঠিত হইতে দেখ! যায়। 
হেমচন্দ্রের “ভার্তভিক্ষা” ইত্যাদি 04৪ জাতীয় কয়েকটি কবিতা, ববীন্দ্রনাথেৰ 
উর্বশী”, “ঝুলন” প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য | বলা বাহুল্য যে, 
মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মূল পর্ষেব ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ 
স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে । দীর্ঘ স্তবকগুলিতে কিষ্তু প্রায়ই পর্বসংখ্যা ও 
দৈর্্ের দিক দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ 
বলিয়া এই সমস্ত স্তবক অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হইত । দৈথ্যের বৈচিজ্রোর 
দ্বার ভাবপ্রবাহের ব্যঞ্জনাবও স্থবিধা হয়। 


চরণ ও স্তবক ৮€ 


সনেট 


খি 


এই উপলক্ষে সনেট (390286) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সনেট্‌ 
যুরোপীয় কাব্যে খুব হ্থগ্রচলিত। ন্থুপ্রসি্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার 
প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যেও সনেট লেখা আর্ত 
হয়। সনেট্‌ সাধাবণত: দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাভীধ্যধর্্ী চরণে লিখিত হয়, 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে । ইহা'র মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি 
বিভাগ (অষ্টক), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর-একটি বিভাগ (ফটুক)) 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইবপ বিভাগ দেখা য়ায় । কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর 
স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্তক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব । সাধারণতঃ 
ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ এই পদ্ধতক্রমে মিত্রাক্ষর যোজনা 

চ-ছ-জ-চ-ছ-জ 

করা হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম বাখিয়! একটু আধটু পরিবর্তন কবা চলে, 
ও করা হইয়া থাকে৷ 

বাংলায় মধুন্দনই চতুর্দশপদ্ী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন ' তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সক্কেতের চরণকেই বাংলা সনেটের বাহন 
করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অগ্তাপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+১০ 
সঙ্কেতেব চরণ লইয়া'ও সনেট্‌ রচন! করিয়াছেন (“কড়ি ও কোমল' ড্ষ্টব্য )। 

মধুন্থদূন পয়াবেব চবণ লইয়া সনেট রচন] করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক 
সময়েই তাহার অমিভাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর-মোজনা-বিষয়ে তিমি 
পেত্রার্কের রীতিই মোটামুটি অনুসরণ 'করিয়াছেন। তাহার নিষ্বোদ্ধত কবিতার্টি 
বাংল সনেটের সুন্দর উদাহরণ । 


বালী,ক মিত্রাক্ষর- 

রঃ রীতি 

স্বপন ভ্রম আম | গহন কালনে ৮৭৮7৬ ১৮ ক 

একাকী | দেখিনু দূরে | যুবা একজন.  ** ৮+৬ ** খ র 

ধাড়ায়ে তাহার কাছে | প্রান ব্রাহ্মণ, *** ৮+৬ ১৮ ৭ | 

প্লোণ যেন ভরশূহ্য | কুরুক্ষেত্র-রণে। ** ৮৭৬ ** ক 

“চাছিস বধিতে যোরে | কিসের কারণ?» »** ৮+৬ ৮ থ অষ্টক 

লিজ্ঞাসিল। দ্বিজবর | মধুর বচনে। ৮৯ ৮4৬৯ ক 

"বধি তোম। হরি আমি | লব লব ধন*. *** ৮+৬ *” খ 


উত্তরিল। যুবজন | ভীম গরজনে। ৮৮ চপ ১ ক 


৮৬ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


৯ 


চি 


পরিববতিল স্বপ্র, ] শুনিনু দত্ববে ৮. চান 
হধামধ গীতধবনি ; | আপনি ভারতী) ** ৮+৬ 
মোহিত হল্সার মন, | ভ্র্ণবীণ| কবে, ৪25 8 
আবস্তিল! গীত যেন | _মনোহর অতি। *** ৮৭4৬ 
সে ছুরস্ত যুবজন; | সে বৃ'দ্ধর বরে, তত ৮৭৬ 
হইল, ভাবত, তব | ববি-কুল-পতি। ১৮4৬ 
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মত্রাক্ষর- 
স্বপনের রাতি 
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মধুস্থদনেব পব ধাহারা সন্টে লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ববীন্ত্রনাথের ও 
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
মোটামুটি পেত্রাবীয় সনেটেব ধাবার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভযেবই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর 
যোজন! সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। সমধযে সময়ে 
দেখা যায় যে, তীহাব সনেট সাতটি দুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র 


( “চতালী+ “নৈবেছ্ক” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য )। 


বাৎল। ছন্দে জাতিভেদ (?) 


বাংল! ছন্দেব যে কয়েকটি সুত্র নির্দিষ্ট হইল, তাহ প্র“চীন ও অর্বাচীন 
সমন্ত বাংল কবিতাতেই খাটে । এ স্ুত্রগুলি বাংল! ভাষার প্রকৃতি, বাংল! 
উচ্চাবণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
নানা ভঙ্গীতে কবিরা কাবারচন] করিযাছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই 
ছন্দের “কান+ এ হুত্রগুলি মানিয়া চলে । দেখ। যাইবে যে, অন-ছুষ্ট ছন্দের সমন্ত 
বাংলা কবিতারই এ সুত্র অনুসারে সুন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতদ্বারা 
সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি এঁক্যন্ত্র নিদিষ্ট হইয়াছে । আমি ইহার 
নাম দিয়াছি 109 3996 200 7321 179০1 বা পর্বব-পর্বধাক-বাদ । 

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি ধাহারা আলোচন। করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই 
বাংল! ছন্দঃপ্দ্ধতির মূল এঁকাটি ধরিতে পারেন নাই। বাংলায় অক্ষরের 
(৪51181)19-এর) মাতা বাধাস্ধরা কিংবা পূর্বনিদ্দিষ্ট নহে, ছ,ন্দর আবশ্য কতা1-মত 
অক্ষরের (5911918-এর ) হৃম্বীকরণ বা দীর্ধীকরণ হইয়া! থাকে ; কিন্তু ছন্দের 
আবশ্তকতার স্ত্র কি, তাহ! ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাহাবা বাংলায় নানারকম 
“স্বতন্ত্র বীতি খুঁজিয়া বেডভাইতেছেন । তাহারা বাংল! ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত 
কবিয়া “ম্বরবৃত্ত”, “মাত্রাবুদ্ত” এবং 'অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম গ্িয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কখন 
তাহার! আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোধিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন । 

অবশ্য অনেক দিন পূর্ধেই, বাংলাষ তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল | ধাহারা কবি, তাহার! ত ম্বীকার করিতেনই, যাহার! ছন্দসম্পর্কে 
আলো5না করিতেন, তাহারাও করিতেন] ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনে স্বগীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । 
তাহাতে তিনি ম্পই্ট করিয়া বলেন-__“'বাঙ্গালায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ 
চলিঞ্জাছে। প্রথম- অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার--মাত্্রা গণনা করিয়া, আর- 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলেতুলান ছড়া, মেয়েরি ছড়ায় আবদ্ধ হইল । 
ব্যঙ্গ কবিতায় ৬রাজকুষ্ণ রায় এবং কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবঃার করিয়া 
ছেলেন। এখন কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্য়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাজের 


৮৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন । * * * প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষর- 
মীত্রিক”, ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত' এবং ওয় প্রকারের 'ম্বরমাত্রিক' বা "ছড়ার 
ছন? নাম দেওয়া যাইতে পারে।” আজকাল অনেকে 'অক্ষরমাত্রিক' স্থলে 
“অক্ষরবৃত”, এবং 'স্বরমাত্রিক” স্থলে “্বরবৃত্ত' ব্যবহার করিতেছেন | কিন্তু এই 
নামগ্ডুলি অপেক্ষা বাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর ; 
কারণ, যথার্থ “বৃত্তচ্ছণ্দ বাংলায় নাই । সমমাত্রিক পর্বের উপরই বাংলা প্রভৃতি 
ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, “বৃত্বচ্ছন্দ' তদ্রপ নহে । সংস্কৃত 'বৃত্তচ্ছন্দ'গুলি প্রাচীন 
বৈদিক ছন্দ হইতে সমুড়ূত এবং মান্রাসমক ছন্দ হইতে মুলতঃ পুথকৃ। “বৃত্তচ্ছন্দ' 
এবং মাত্রাসমক ছন্দের 11))0]7) বা ছন্দংস্পন্দনের প্রক্কতি এবং আদর্শ 
একেবারেই বিভিন্ন । বলা বাহুল্য, বাংল ছন্দমাত্রেই মাব্রাসমক-জাতীয়। 
সংস্কৃত 'অক্ষরবুত্তে'র অঙ্রূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না। এ বিষষে বিশ্তাবিত 
আলোচনা এস্থলে নিশ্রয়োজন । 


১৩২৫ সনে “ভারতী” পত্ভিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ “ছন্দ-সরম্বতী নামে যে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইব্ূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । এ প্রবন্ধের 
প্রথম “প্রকাশে? তথাকথিত 'অক্ষপবৃত্ত' দ্বিতীয় প্রকাশেঃ তথাকথিত 'মান্তাবৃত॥ 
এবং তৃতীয় 'প্রকাশে' তধাকথিত 'ম্বরবৃত্তের কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংগা ছন্দের যে আর-একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্্রাসমক 
স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় “ছন্দ-্মরদ্থতী” প্রবন্ধের পঞ্চম 
প্রকাশে? বল। হইয়াছে । পয়ারঞ্াতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেন, তাহা এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় “প্রকাশে “ছন্দোময়ী-র মতের 
অনুযায়ী । বাংল! ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ কর। যায়, এ 
মটিও “ছন্দ-সরম্বতী”-র চতুর্থ প্রকাশে? আছে। 'অক্ষরবৃত্ত' শবটিও এ 
প্রবন্ধের, এবং মধ্যযুগের লেখকের! যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্য। 
ভ্ভি করার জন্য “বাংল! ছন্দেব পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়,ং ঠকে দিয়েছিলেন” এ 
মতটিও এ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে বাংলা 
ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে "্যুক্তবেণী কৃষ্টি হয়েছে" স্্এই মত 
এবং এই উপমা উভয়ই “ছন্দ-সরম্বতী” প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্ত কৰি 
সত্যেন্রনাথ এ প্রবন্ধে ছন্দঃসম্পর্কীয় যত স্ুক্ম প্রশ্ন ও চিস্তার অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা কেহ আর করেন নাই। 


ংল! ছন্দে জাতিভেদ (?) ৮৯ 


সত্যেন্্রনীথ নান! ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা! 
এঁক্য থাকিতে পারে? তাহা একেবারে বিস্বৃত হন নাই । তৃতীয় প্রকাশে? 
তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন--“আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং 9)118016 
বা শব্ধ-পাপড়ি গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিল নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর 
তিনি কিছু দেন নাই,_-তাগিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়াষের উৎপত্তি 
ইইয়াছে কি না, এই প্রশ্বের উ্থাপন মাত্র কবিয়াছেন। তাহার মতাবলম্বীরা 
বাংলা ছন্দের ইতিহাঁম আলোচনা না কবিয়। একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি 
(চাঁবিটি ?) বিভাগেব কল্পনা করিয়াছেন ! 

মতটি যাহাবই হউক, ইহার আলোচন। হওযা আবশ্যক | 

প্রথমতঃ, ৫ [7071 ক্বেকটি আপন্তি হইতে পাবে । 

বৈজ্ঞানিক চিস্তাপ্রণালী সব্ধত্রই বৈচিত্র মধো একা দেখিতে পায়। 
বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ বীতি (51518, থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের জগতে গোয়ালিয়রি, জৌনপুবি ইত্যাদি নানাবিধ ঢঙ. আছে? কিন্তু 
তাহ! সত্বেও ছন্দোবন্ধনেব কোন একটা মূল নীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার 
ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় *'শিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে 
থাকিবে নাকেন? তিনটি বা চারিটি বা পাঁচটি স্বতন্ত্র জাতির ছন্দ একই 
ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোঝবোধ 


বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদ থাকে, তবে তাহাঘ়্ কি কোন সহজবোধ্য 
মূল স্থএপাওয়া যায় না? 


ছল্দোছুষ্ট কবিতার ছূর্ধবলতা সহজেই বাঙালীগ কানে ধরা দেয়। কিন্তু 
যদি বাস্তবিকই তিন চারিটি ্ভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত 
শীত্র ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিতকি ? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
কবিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার 
ছন্দ একটি বিশেষ পদ্ধতিমতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতিমতে ছুষ্ট । 
“যেন ন. 

অনি যনি | জন্ম ।নতেম | কাণিদ লঞ্চ | বালে 

এই চবণটি তথাকথিত 'অপরবৃত্ত' এবং তথা কথিত 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে দুষ্ট, কিন্তু 
তথাকথিত "ম্বরবৃত্ত' বীতিব হিসাবে নিভুল | স্থতরাং কোনও কবিতার চরণ 


গুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটা রীতির নিয়ম 
মিলাইয়৷ তবেই তাহাকে ছন্ছোছষ্ট বল! যাইত। 


৯ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


তাহা ছাড়া, যেভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি 
008610806০৪ 09079 (1)8 11088 এই 181190য আসে না? কেহ কি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়! পরে জাতি নিয় করেন? 
অনেকে বলেন যে, 'ম্বরবত্ত' ছন্দ প্র'রুত বাংলার ছন্দ, এবং হসম্তবহুল। কিন্ত 
ভুতের মতন | চেহ্বার| যেমন | নির্বোধ অতি | ঘোর .-৬+৬+৬+২ 
বা] কিছু হারাধ | শিশ্রী বলেন | কেষ্টা কেটাই | চোর -৬+৬+৬+২ 
এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'ম্বরবৃত্ত' নহে, 
“মাত্রাবৃত্ত”, তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বল! যাইতে পারে? 
মুক্ত বেণীব | গঙ্গ! যেথায় | মুক্তি বিতরে | বণ -৬+৬+৬+৩ 
আমারা বাঙালী | বাস করি সেই | তীর্থে-বরদ | বঙ্গে 5৬+৬4-৬+৩ 
এখানেও ছন্দ হসন্তবন্থল, সুতরাং ইহাকে 'স্বববৃত্ত মনে করাই স্বাভাবিক। 
একমাত্র অস্থবিধ1! এই যে, "ম্বববৃত্তে ইহাব ছন্দোবিভাগ “মিলান” যাষ না, 
সুতরাং “মাত্রাবৃত্ত' বলিতে হয়। কাধ্যতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া 
পরে জাতিনির্ণয় করিয়া আম্তেছেন। সুতরাং ছন্দোবিভাগের সুত্র কি, 
তাহাই নির্ণাত হওয়া দরকার। জাতিবিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা! নির্দিষ্ট 
হয় ন।। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, 
সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বল! যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের 
কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংল! ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংল! 
ভাষার তথা বাঙালীর ছন্দের মূল প্রকৃতির বিষয়ে অবহিত না হইলে নানাবিধ 
প্রমাঙ্গে জড়িত হইতে হয়। 
তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি “বৃতে মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? “্বববৃত্তে' 
ও “অক্ষরবৃত্বে” পার্থক্য কি? 'ম্বরবৃতে' স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক কবিতে হয়। 
“অক্ষরবুত্তে' কি হরফ, গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; স্থতরাং 
যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহা এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন ( অর্থাৎ 
হরফ. ), তাহা! কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো 
ছন্দোপতন ধরিতে পারে । রোমান্‌ বর্ণমালায় তথাকথিত “অক্ষরবুত্ত' ছন্দের 
কবিতা লিখিলে কিরূপে তাহার হিসাব হইবে ? ধ্বনির দিক দিয়া বিবেচনা 
করিলে দেখ। যায় “য, তথাকথিত 'অন্গরবৃত্ে' স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক কর! 


বাংলা ছন্দে জাতিভেদ (?) ৯১ 


হয়ঃ কিন্ত কোন শবের শেষে যদি ৫1986 ৪/11819 অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাতে ছুই. মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহাও কি সর্হত্ত হয়? 
“ষাদঃপতিরোধ যথা চলোর্্দ আঘাতে 
“তোমার শ্রীপ্দ-রজ; এখন! লভিতে 
প্রসারিছে বরপুট ক্ষুব্ধ পারাবার, 


এখানে 'যাদ:॥ 'রজঃ, শবে ছুই মাত্রা, যদিও "দঃ, বা 'জঃ১ যৌগিক অক্ষৰ 
(919580 87118118) 1 রবীন্দ্রনাথেব কাব্যেই দেখা যায় যে, “দ্িক্‌-প্রান্ত শব্দটি 
“অক্ষরবৃত্তে কখনও তিন মাত্রার, কখনও চাঁব মাত্রাব বলিয়া গণ্য হয। “দিক্‌? 
শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কথন'ও ছুই মাত্রাব বলিয়া ধবা হয। 


তৰ হিত্ত গগনে | দুর দিকৃ-নীমা ০০৮4৬ 
বেদশার রাঙ। মেঘে | পেয়েছে মহিম! ০৮৬ 
মনেব আকাশে তার | দিক্‌ সীমান। বেয়ে -৮+৬ 
বিব"গী ম্বপনপ্াখী | চলিঘাছে ধেয়ে । শ্৮ 4৩৬ 


এ” শব্দটি কখনও এক মানার কখনও দুই মাত্রাব বলিয়া! ব্যবহৃত হয়। 
“মাভৈ; মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর শিশা.থ 
এ রকম পংক্তিতে 'ভৈ* পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার । তাহ! 


ছাড়া, শবের প্রারস্তে কি অভ্যন্তরে যদি ০10960 ৪5119018 ব| যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাও দর্বদ! এক মাত্রার বলিয়! গণ্য হয় না। 


ভবানী বলেন তোর | নায়ে ভরা জল। 
আল্ত! ধুইবে পদ | বোথা থুব বল ॥ 


এখানে “আল্। ও 'ধুই” শব্দের আছ্য স্থান অধিকার করিয়!ও ছুই মাত্রার বলিয়া 
পরিগণিত। সেইরূপ-_ 


চিম্নি ফেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোব ৮৬ 
বি বলে ঠাকৃরুণ মোর | নেই কোন দোষ স্৮ 1৬ 


এখানে “চিম্‌, দীর্ঘ। সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, “অক্ষরবৃত্তে সংস্কৃত 


৯২ বাংল। ছন্দের মুসুত্র 


শবের আদতে বা মধ্যে শবস্থিত 01099 ৪)11%18 বা যৌগিক অক্ষরের 
দীর্ধাকরণ চলে না । কিন্তু এ মত কি ঠিক ?- 


গিযেছিনু : কাঞ্চন £ পল্লী 558-+৯+৩ 

সব্বাজ :জ্বল'গে | গ্রগ্রি'দল £গায ০০৮7৬ 

বাতাপে দুটিতে যেন | শীর্ষ সনেত ৮4৬ 
অথবা, 

“শা স শবগুঠিত1 | প্রভাতের অকণ দুকুলে টি 

শৈল তটমুলে । 

যুগান্তর রব ব্যথা | প্রতা'হর বাথা সাঝা ব ৮১৩ 


এ রকম স্থলে এই মত খপ্ডি* হইতেছে। সুতরাং এই মাত্র বল! যায় 
যে। 'অক্ষরবৃত্তে ৫1০880৪7118 কখনও এক মাত্রাব, কখনও দুই মাত্রার 
হয়। বীধা-ধসা পূর্বনিদ্দিষ্ট ফোনও রীতি নাই। কিন্ত, কোন্‌ ক্ষেত্রে ষে 
তথাকথিত 'অক্ষণবুত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দেশ কেহ 


দিতে পাবিতেছেন না। কিন্তু পর্বব-পর্ববাঙ্গ বাদ অনুসাবে তাহা! সহজেই নির্ণয় 
কর। যায়। 


'্বরবৃতে'ও কি সর্ধদ! স্বর গুণিয়া মাতা স্থির হয়? 
(১) _গব্‌গর্গব | গঞ্জ দেয়! | ঝর্ঝর্‌ বাব্‌| বৃষ্টি 
(২, আয়,আয.সই | জল্‌ আনি গে | জল্‌ আলি গে | চল্‌ 
(৩) আই আই আই | এই বুড়ো কি | এ গৌরীব| বর লো 
(৪) কিনু নাপিত | দা.ড় কামায় | আর্ধেক ভার | চুল 
(৫) এব প্যসায | কিনেছে সে | তালপাঁতার এক | বাশী 
(৬) এ সংসার | রসের কুটি , 
থাই দাই আর | মজ। লুটি 
(৭) নির্ভযে তুই | স্লাথুরে মাথা | কাল বাংত্রর | কোলে 
(৮) বসেছে আজ | র-থর তায় | স্বান_যাত্রার | মেল! 
(১) আগাগোড়। | নব শুন্:তই | হবে 
(১০) বাপ বল্লেন, | কঠিন হেলে, | তোমরা মায়ে |1বয়ে 
এক লগ্্েই | বিয়ে কর | আমার মরার | পরে 
(১১) এমনি করে | হায, আমার | দিন যে কেটে | হাক 


বাংল! ছন্দে জাতিভেদ (1) ৯৩ 


(১২) কপালে যা | লেখা আছে | তার ফল তে | হবেই হবে 
(১৩) গেঁছর্দোহে | ফরাকাবাদ | চলে 
দেইখানেতেই.] ঘর পাঁত্বে | বালে। 
(১৪) হায় কি হ'লো | পে'টর কখা | বেরিযে গেল | কত 
ইস্তক লে | লাট টম্লন্‌] বেরাল ইলুর | বত 
(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব | ঝুপ্‌ বুগ্‌| ঝুগ্‌ 
দত্তি ছেলে | গল্প শুনে | একবারে | চুপ্‌ 
এগুলি কোন্‌ বৃত্তে রচিত ? 'ম্বরবুত্তে' তো? নিষ়্রেখ পর্বগুলিতে যে স্বর 
গুণিয়া মাত্র! স্তির কর! হয় নাই, তাহা তো হুম্পষ্ট। কারণ, এ পর্বগুলিতে 
স্বরের সংখ্যা কখন তিন, কখন ছুই হওয়া সত্বেও সন্নিহিত চতুঃস্বয় পর্ষের সহিত 
মাত্রায় সমান হইতেছে । তাহ! হইলে 'ম্বববৃত্তে'ও কগন কখন 010560 9)112)1- 
কে ছুই মাত্রা ধর! হয়, স্বীকার করিতে হইবে] সুতরাং বলিতে হয় যে, -স্বরবৃত' 
ছদেও আবশ্তক-মত ৪5119016-কে দীর্ঘ করিতে হয়| শিস্ক সেই আবশ্বাকত'র 
স্বরূপ কি? পর্ব-পর্বাজ-বাদে,তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 
এতত্তিন্ন তথাকথিত ঘমাত্রাবৃত্ত' জাতীয় কবিতাও যে সর্বদা “মাত্রাবৃত্তের 
নিয়ম বজায় থাকে, তাহ! নহে । হেয্চন্দ্রের “দশমহ্াবিদ্যাঠ কবিতাটিতে 
বা রবীন্রনাথের “জনগণমন-অধিনায়ক* কবিতাটিতে 'মান্রাবৃতে'র নির়মগ্ডলি 
প্রত্তিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পাবেন যে, এ কবিতাগুলি 
স্কত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় 01১90 *স্ত117016-এর দীর্ঘ উচ্চাবণ প্রায় 
হয়না) ত্র কবিতাগুলিতে বু ০7১৩7 ৪%118106-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে । 
কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কৃতান্ুগ হইলেও, ছন্দ স'স্কৃতেব নহে, ছন্দ 
বাংলাব। ইচ্ছ! করিলেই স*স্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না 
ইহ] বু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম 
বজায় রাখিলে ০1১90 5118116-এব দীর্ঘ উচ্চাবণ স্বভাবতঃই হইতে পাবে। 
যেমন--- 





॥ এ 
স্নেহ বিহ্বল | করুণা ছল ছল | (শয়রে জাগাকার|আখিরে 


॥ 
বঢ দীপেব । আলোক লাগল | ক্ষমাসুলর | চ ক্ষ 
তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্তে সমস্ত স্ববাস্ত অক্ষর হুম্ব বলিয়া ধরার রীতি থাকিকেও 
এখানে 'ম্সে+ “রূ' অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে! ভারতচন্দ্র, রবীজুনাথ, হেমন্ত 


৯৪ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


রজনীকান্ত, ছ্িঞেন্্লাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহ প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই সমস্ত সংস্কতগন্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 
নিয়ম অনুসারে হয় না, বাংল! ছন্দেব নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রশিধান 
কবিলেই দেখা যাইবে (১৬ক সুত্র দ্রষ্টব্য )। 
0060. 811216-এর দীর্ঘ উচ্চারণ 'অক্ষরবৃন্ত+, "ম্বরবৃত্ত প্রভৃতিতেও যে 
হয় না, এমন নহে । যথা". 
“বল্‌ ছিন্ন বীণে, | বল্‌ উচ্চৈ€ম্বরে-_ 


নানা না | মানবের তরে”? 


“কাঁজি ফুল | কুড়তে | পেষে গেলুম | মাল। 
হাত ঝুষ্বুম। পা ঝুম্ঝুম্‌ | সীতাবামের | খলা। 
নুতরাং আসলে দেখ! যাইতেছে যে, সব রকম রীতির কবিতাতেই 
ছন্দের আবম্যক-মত ০760 ও 010590 সব রকম 871100]6ই দীর্ঘ 
হইতে পারে। কাজে কা্ছেই মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া তিনটি 'বুতে, 
বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল কেহ কেহ এজন্য 
“অক্ষরবৃত্তকে “যৌগিক' অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন । কিন্তু "ম্বরবৃত্ত” “মাত্রাবুত' ও 
“যৌগিক” (2056৫) এইরূপ শ্রেণীবিভাগ যে কিরূপ 11105109] বা যুক্তির 
বিকদ্ধ তাহ! সহজেই প্রতীত হয়। 
বাংল! কাব্য হইতে বহু শত উদাহবণ দিয। দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা 
বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংল! কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পডে। 
নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কযেকটি উদ্দাহরণ দিতেছি, কিন্তু ইহাদের 
কোনটতেই কোন 'বুনেক। নিয়ম খাটে না! 


০11:51/1010101/ 1৩ 
(১) জন £ জামাই | ভাগ্ন। 
/ ও 
তিন £ নয | আপ্ন|। 
/5 5 ৬ 5 / গু / তু / 5৬ 
(২) বৃষ্টি পডে | টাপুব টুপুর্‌ | নদেয় এল | বান 


5৬৩ / 


/ ০০ / ও 2 
শ্রিঠীকৃ রর |বিয়জল | ইন কনে |দান। 


(5) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


৬৮/ 


$৯) 


বাংলা ছন্দে জাতিভেদ (?) ৯৫ 


এ গু 2 


ডাক যে কয় | দেবীবর 


৬ ঠি 


গু গছ 
শি | শোভাকর 
ভ ৬  / রি 


ডান দিযে কয। শোভাকর 


স্বাদ ০ 5৬ 2 


নির্ববংশ | দেবীবব। 


ডগ ৪ উ সপ 2 
লে হহ আমি | ৰার বৎসর | আগে 


আর 


সি 
চে) € ডি 


অ+্জ কেন | জিভে আমার | সেই রঙ্গন | লাগে | 


সর ৩ ৬ ও / / ০ ৩৩ 2 ০ ৩5 


শুক বলে | মাসার কৃষ্ণ | জগতের | কালো 


৩ জ 0০৬ গ/ ৬ ৬ / গু 


শ্রী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলে! | 


চা গু ৬০ ০ ৬ / 
কই”্ছন | মুনিবর | এম্নি কঃরে ণ রোড কিহয় 
75 ৬৬ ্ / ৬ ৪ 


চাই] লক্ষ কথ। ] সমাপন এই কথাব | উত্থাপন, 
৪ / ও / / চা 


দিনক্ষণ | চাই নিকপণ | ঞ্‌ ছা ডা তোর | বিষে নয় 


৬৯676 / / ৬০5 


(কি বলিলে £ পোড়ারমুখ | কুণকরিতে বয় 


বা আপ ০ ব্আা্৮ €টি ৮৬ রি 


স্ববাঙ্গ £ নব: লঃ গেন | অগ্রিদিল গ্রায। 


/৬০ ৩ 452০৩ ৬ ৬৬৩ 9৬ 


এরা] পর্দা তুলে | ঘোনটা খুলে | নে'জ গুজে | সভায় যাৰে 


ডি ডু ৩ সস ৪ জারা ডি আগ 6 ৬ 5 


ডাম হিন্দু | যানি বোলে। বিদ্দু বিন্দু | ব্র্যাও খাবে। 


৬ ৩ / ৬৬ ? /৩ ৬ / ০৬ 
কোথায কৈ | শবী দল? | বিদ্যাসাগর | কোথ1? 
মুখুজোর ৃ কারচূপিতে | মুখ ছল ণ ভৌত । 


স্পা / 
ও "তীন্দ্র | কৃষ্চদ-স! ] একবার দেখ ণ চেয়ে, 


€ ৬ /65৬ ৪০ ৩ 


ইজারা িররবাতে লে 


৯৬ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


১৪) শট উড ও ৪ 65৪6 ৪৬ 6» 5 5 5 ০5০9 
সন্ধ্াগগনে | নিবিড় কালিমা অরণো খেলিছে নিশি 


|| ০ ৩০৪৪ ৬০৬ চা শ্ ইউ ভি 


ভীত বদন' | পৃথিবী হেরিচ্ছে ঘেপ্ব অন্ধকা?র | মিশর 


৪6০6০ ৬০2৬ ঙ উ ৬ ৪৪৪৪৬? 


] 
হী হী শবদে | অটবী পৃরিছে | জাগিছে প্রমথগণ 


শি ৩. ৩6৩৪৬ ড 2০ শ ০ 5 ০০০ 2 


অট্টহাসেতে | বিকট ভাষেতে | পারছ বিটপীবন 


কুট করতালি | "বদ্ধ তালিছে | ডাকিনী ছুলি'ছ ডালে 


শাড2555 ৮৪? ০৪৪৪৪ গু ০2 ৩ 


বি্ব বিটণ্প | ব্রহ্ম পিশাচ | হানছ ব'জাযে গাক। 
2 / ৮4 
(১১) “জয় রাণ | রামসিংহর | লি 
স্পা ছিটি ও 2৬ ৬ ৪ 
মেত্রিপতি | উদ্দন্থবে | কয় 


ও / /6 2৬৪৩৬” 9 


কনের বক্ষ “কিপে উঠে | ডলে 
ছুটি চক্ষু | ল্ছল্‌। কর, 


৬ ৩৪ / ৬ ৩ 


বারা | হাকে নম | ম্বরে 


র্‌ 
চা উড 


“জয় রাণ! | রাতে | ভথ।% 


(১২) / ও 9৪ ৬ পা 2 ৬ পি 2 
চুল "কন £ মহেক্রের আনপ্দেল : ঘোর 


আর ভী দু স্ঞ্ পি রি 


টুটুল কেন : £ উববশীর | মণ্িবের £ 'ডার 


সম্পদ ভি চি স্পর্শ ডি রি 


বৈকাল : বৈশাখী £ এল | আকা লুঠনে 


স্পপাডড 0 শা 62 ও৩ 5 পাভেল 


গুরুবাতি £ ঢাকণ মুখ | মেঘার £ গঠনে 
এ স্থলে কেহ বলিতে পাবেন যে, এখানে বিভিন্ন “বৃত্তের নিয়মে” বাভিচাবী 
যে সমস্ত উদ্দাহবণ দেওয়া হইল, সেগুলি শুদ্ধ “ম্বরবুত+, শুদ্ধ “অক্ষববৃত্ত' 
ব1 শুদ্ধ 'মাত্রাবৃত্ের উদ্ধাহরণ নহে । এই সমস্ত “ব্যভিচারী কবিতাকে 
তবে কি বল! হইবে? আশা করি, তাহাদিগকে ছন্দোছুষ্ট বলিতে কেহ 
সাহস করিবেন না-_বহৃকীল হইতে বাঙালীর কান এ সমস্ত কব্তাব 
ছন্দে তৃপ্তিলীভ করিয়াছে! বাঁ*লা ছল্ের জগতে তাহীদে" কে*নও একটা 


ংল! ছন্দে জাতিভেদ (?) ৯৭ 


স্থান নির্দেশ করিতে হইবে । তবে কি প্রত্যেক 'বুত্তে'র প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ৪ ব্যণভচারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
ষে, প্রাচীন "ম্বরবৃত্ বা প্রাচীন 'মাত্রাবৃত” বা প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ত-_-ইহাদের 
মধ্য পূর্ববনির্দিষ্ট একই মাত্রাপদ্ধতি দেখা ষায় না। আবশ্ক-মত ভুম্বীকরণ 
ও দীর্ঘাকরণ করাই চিরন্তন রীতি । তাহ! ছাড়া, “বানিচারী স্বরবৃত্ব' ইত্যাদি 
ধজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থিব করা হয় না, কেবলমাত্র 'স্বনরবৃতত' 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ 


পর্যন্ত সতীদেহেব ন্তায় বাংল! ছন্দকে বু খণ্ডে বিভাগ কবিতে হইবে, ভাহাতেও 
সব অস্ুবিধাব পার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ | 


বাংল] ছন্দেব প্রস্তাবিত ভ্রিধ! বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংল! ভাষাব 
কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা বচিত হয় নাই। 
“বৌদ্ধগান ও দোহা», 'শূন্তপূরাণ? ইত্যাদি রচনাব সময় হইতে উনবিংশ শভাবী 
পর্যাস্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক মাত্রাপদ্ধতি বাংল! ছন্দে দেখা যায় না। 
সর্বদাই 73৫8 8170. 1387111807৮ বা! পর্ব-পর্বাজ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা 
নির্ণাত হইতেছে দেখা যায় । একই চরণের মধ্যে কতকটা তথাকথিত 'ম্বরবুতে'র, 
কতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবুভের লক্ষণ নানাভাবে জডিত হয়া আছে দেখা 
যায় । যে ছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাবা 
রচিত হইয়াছে, আজ ণধ্যন্ত কোন গভীর গাবপূর্ণ কবিতায় ষে ছন্দ অপরিহাধা, 
সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়াবজাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি 'বুত্তে'র নিয়মগুলির 


মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট । যাহারা পুর্ব্বে ইহাকে “অক্ষরবৃ্ত বলিয়াছেন, তাহারা এই 
সংজ্ঞার হূর্বলতা বুঝিযা এখন বলিতেছেন যে, ইহ। 'যৌগিক” ছন্দ, অর্থাৎ "ম্বরবৃত” 


ও মাত্রাবুত্তের বর্ণসঙ্কর । কিন্তু তাহার! যাহাকে ন্বববৃত ও “মাত্রাবৃপ্ধ। 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্ররুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহাক়্ 
অন্ুকারকগণের কাব্য দেখিয়া তশহার। বাংল! ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা 
করিয়াছেন । প্রাচীন কাবোর “ম্বরবৃত্ত' তাহাদের কল্লিত নিয়ম মানিয় চলে না, 
প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত' তাহাদের নিয়ম মানে না। আধুনিক শ্বিরবুত্ত ও মাত্রাবৃত। 


মিশাইর়। যে পয়ারজাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রান্থ। 

তাহাদের স্বকল্পিত ছন্দঃশাস্্ অনুমারে যদি তাহার! পয়ারজাতীয় ছন্দের 

ব্যাখ্যা! খুঁজিয্া না পান, তবে সে দোষ তাহাদের করিত ছন্দঃশাস্ত্রের; 
19210 8 


৯৮ বাংল ছন্দের মুলসূত্র 


লা ছন্দের মু তত্ৃটি যে তাহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট 

প্রতীত হয়। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া বাংলায় যে 
তিনটি স্বতন্ত্র 'বৃত্ত” আছে, তাহা 0কান ক্রমেই স্বীকার কর! যায় না। 
এই )1519107) সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ+-যত বকম 181156169 0£ 01%181070 আছে, 
সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়। 

আধুনিক অনেক কবিতাঁকেই অবশ্ঠ যে-কোন একটি “বৃত্তে ফেলিয়া দেওয়া 
ষায়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতত এক ও অপরিবর্তনীয়। পূর্বোক্ত 
13950 &00. 381" 1)607-তে কুত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । 
আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজায় রাঁখিয়াই কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক- 
একপ্রকার বাধা-ধর! রীতি বাংল! কাবোর ছন্দে আনিতেছেন। কিন্ত সেই রীতি 
দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি বুঝা যায় না। আধুনিক 'এক একটি 
রীতিতে বাংল। ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি 
হইয়াছে। আধুনিক অনেক 'স্বরমাত্রিক' ছন্দে যৌগিক অধ্ধবরমাত্রেরই 
স্বীকরণ হয়, পরস্ত আধুনিক “মাত্রাবুত' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেবই দীর্ঘাকরণ 
হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পাবেন, 
যেমন, এমন এক রীতিব ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবলমাত্র ব্যগুনাস্ত 
অক্ষরেরই দীর্ধাকরণ হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ধাকরণ চলিবে না। 
কিন্তু বাংল! ছন্দের যে প্রবৃত্তিকিই কবিরা বিশেষভাবে ফুটাইয়। 
তুলুন ন! কেন, মূলসূত্রগুলিকে তাহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে । 
আধুনিক কবিবা যে সর্বদাই আধু'নক 'ম্বরমাত্রিক” বা আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত” বা 
“বর্ণমাত্রিক? ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়। 

যাহা হউক, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া যে বাংল! ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি 
আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই। 


ছন্দের রীতি 


যে তিন ধরণের কবিতার কথ আধুনিক কবির! বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য লয়ে, মাত্র৷ গুণিবার পদ্ধতিতে নয়। ছন্দো- 
বন্ধনের জন্য অবশ্ঠ মাত্রার হিসাব ঠিক-ঠাক বজ্ঞায় রাখা আবশ্তক, কিন্তু কোথায় 
কোন্‌ অক্ষরটি হুন্ব, কোন্‌ অক্ষরটি দীর্ঘ-_এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের 
প্রকৃতি ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী 
আছে, তেমনি ছন্দেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌডী, বৈদভভী প্রভৃতির প্রতিব্প 
নান! রকম রীতি (5616) আছে । যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় 
প্রচলিজ, তাহাব কিঞিৎ পরিচয় নিয্নে দিতেছি । চরণের লয়ের উপরই এক 
এক রকম রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 

[১] ধীর লয়ের ছন্দ বা তানপ্রধান ছন্দ € পয়ারজাতীয় ছন্দ ) 

বাংল! কাব্যে ষেট সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম 


দিতেছি পয়ারের রীতি । এই রীতিতে যে সমস্ত কবিত1 রচিত তাহাদিগকে 
*পয়ারজাতীয়” বলা যাইতে পারে। 


এই ছন্দকেই “অক্ষরমাত্রিক*, “বর্ণমাত্বিক?, 'অক্ষরবুত” ইত্যাদি নাষে 
অভিহিত কর! হয়; কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ষে, এই রীতির কবিতায় 
মাত্রাসংখ্য। হরফ. বা বর্ণের সংখ্য। অনুযায়ী হইয়া থাকে । ধবনি- 


বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাথ্যা খু'ঁজিনে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ 
প্রত্যেক 511৯019 বা অক্ষরকে একমাত্র। ধরা হয়, কেবল কোন 
শব্দের শেষে হলভ্ত ৪)11,০৬ বা অক্ষর থ|কিলে ভাহাকে দুই 
মাত্রার ধরা হয়। কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি ষে, এই মান্রাপদ্ধতি ষে 


সর্ধবত্র বঙ্গায় থাকে, তাহ নহে । মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া ইহার যথার্থ শ্বর্ূপ 
ধর যায় না। 


পয়ার ধীর * লয়ের ছন্দ। পয়ারেব রীন্তিতে কোন কবিকা পাঠি করার 


* কোন কোন পাঠক তানপ্রথ।ন ছন্দের লয -ম্পর্ক ধার কথাটির ণাবহারে আপত্তি 
করিন্াছেন। তাহার! মনে করেন ধে, 'হীগ? ও “বিসন্থি ত' সষাথক। তাহা'গর এই জম 
দুর্বীভূত করার জন্ক “ধীর' কখাটির যথার্থ অর্থ কি তাহা 211101০7457 211)9078-র4 5৫7870 
12501857, 1056701 হইতে উদ্ধত কসিতেছি 2 “হীর--8165৫7, ০005816065 |000) 18010 0৩, 
১:০৪, 60612896105 001:861006, 8611-19556586৫, ০2175 97508520625 1০00. ৫৬1] (৪৫ 


টড বাংল। ছন্দেব মূলসূত্র 


সময়ে শুদ্ধ অক্ষরধ্বনি ছাড়াও একটা টানা স্থর আসে। এই টানটাই 
পয়ারের বিশেষত্ব । এই টানটুকুকে সংস্কতের "তান? শবদ্ধারা অভিহিত 
করিতেছি ( ইংরেজীতে 6০09 * )। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এঈ টান বা 
তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং 
স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। উপম! দিয়া বলা যায় যে, পয়াবজাতীয় ছন্দে এক একটি 
ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানেব প্রবাহ । আ্োতের মধ্যে হোট-বড 
উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্কান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের 
একটানা স্থরের মধ্যে তদ্রুপ মৌলিক-ন্বরাস্ত বা যৌগিক-স্ববান্ত 'অক্ষর প্রভৃতি 
সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে । পয়ারেব এক একটি মাত্রা এই ধ্বনি- 
প্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকাঘ হবফ. বা বর্ণ_(২, £ ৭ 
ইত্যািকে গণনার বাহিরে রাখা হঘা_এইবূপ এক একটি অ+শ মোটামুটি 
নির্দেশ করে । ন্বতরাং অনেক সময়ে হবফ. ্চণিয। মাত্রীব চিসাব পওযা ষায়। 
এই হিসাবে এ ছম্দকে 'বর্ণমাত্রিক' বলা হইযা থাকে, যদিও এ নামটিতে 
এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দেশ কর হয় না। কেবল মাত্র অক্ষবধবনি দিয়াই 
পয়ারের এক একটি মাত্র/ পূর্ণ হয় না, এইজন্য শুদ্ধ ধ্বনিহিসাবে ষে 
সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহাবাও পয়াখে সমান হইতে পাবে । বিদেশীর কানে 
এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধরা পডে, এইজন্য তাহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে 
91706-8008 গোছের অর্থাৎ সুর করিয়া পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন। 
বাস্তবিক, গানে যেমন স্থর আছে, বাঙালীর এই স্থপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা 
টান বা তান আছে। এইটানটিকে বাদ দিলে পয়াবজাতীয় কবিতা পড়াই 
অসম্ভব হইবে । এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পায়ারে পাওয়া ষায়, তাহা 
নহে; আধুনিককালে লিখিত পয়ারজাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। 


৪0870)” | তানপ্রধান ছন্দে এই লক্ষণগুলিই বিদ্যমান, বিলাম্বত লযেব মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই 
লক্ষপার্দ নাই। 
“বীরতা) ধীরত্ব-_-110070658) [০07616009. 
ধীর ধ্বনিস্”& 09৫0 ৪০:০০. 
আশ। করি, হৃহার পর আর কেহ তানপ্রধান ছন্দের জয় “ধীর বলায় আপাতত কারবেন না! । 
দি কেহ 'বিলশ্বেত' অর্থে 'ধীব কথাটি বাবার করিয়1 থাকন, তাব শাহা ল্পপপ্রযোগ । 
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ছান্দব রীতি ১৬১ 


অন্তর বলিয়াডি যে, “ছন্দোবোধ বাক্যের অন্টান্ত লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া ছুই- 
একটি বিশেষ লক্ষণ অবলগ্ন করিষা থাকে 1” পয়ারজাতীয় বচনায় অক্ষরের 
অন্যান্রা লক্ষণ উপেক্ষ! কবিয়া মূল স্বরের বঙ্কারকেই অবলম্বন করিযা ছন্দ গডিয়া 
উঠে । মুল স্বরের ধবনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপবাপর বর্ণকে মূল স্বরের 
খীন এবং মাত্র ইহাব আকাণসাধক বলিষা গণা কর! হয়) স্তরাং ছন্দো- 
খন্ধের হিসাবে াঞ্জনাদি গৌণধবনিব এখানে মূল্য দেওযা হয় ন'। অক্ষরের 
শ্ববাংশকে প্রাধান্য দিয়া য পযারজাতীয ছন্দে একটানা একট ধ্বনিপ্রবাহ 
স্ষট কবা ভয়, এবং এই ধ্বনিপ্রবাহৰ এক একটি অংশে যে-কোন প্রকাবের 
অক্ষবেব স্থান সঞ্কুলান হয, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায। নিয়োক্ত যেকোন 
কবিতাতেই ইহা লক্ষিত হইবে । 
1১) মহাভারতের কথ অমৃত সমান। 
বাশীবাম ছ'স কহে শুনে পুণ'বান ॥ 
(২) বসিয়। পাঠালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ, 
ন্বমম নস্তব্ধ ভাল চিন্তিত বাকুল ॥ 
(৩) জয ভগবান্‌ সর্বশণক্রমান 
জয় জযঘ ভবপ।ত5। 
কি প্রণিপা 5 “ইউ কর নাথ-- 
তোমাতেই থা।ক মতি। 
«) হে বঙ্গ, ভাী-র তব বিবিধ রতন। 
তা অব ( অবোধ আমি 1) অবহেল। কবি, 
পরণন-লোভে মত্ত বরিনু ভ্রমণ । 
৫) « কথ। জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান। 
কালশ্রো-ত ছেসে যাঁয জীবন যৌন ধন মাঁন। 


শুদ্ধ অক্ষরধ্বনিকে প্রাধান্য না দিয়!) তাহাকে স্ুরেব টানের অধীন রাখা হয় 
বলিয়া পয়ারজাতীপ্ন ছন্দে যত্গুলি অক্ষর এক পর্বের সমাবেশ কবা যায়, অন্ধ 
রীতিতে লেখ! কবিতার ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব 
এই পয়ারজাতীয় ছনেই দেখা যায | 


অন্যান্ত রীতিতে লেখা কবিতা হইতে পয়ারজাতীয় ছন্দের পার্থক) বুঝিতে 
হইলে এইরূপ টানা সুরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া 


১০২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ধ্বনিপ্রবাহ চলিতেছে কি-না, তাহ1 লক্ষ্য করিতে হবে । কেবলমাত্র মাত্রার 
হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝা! যাইবে ন|। 


পয়ারজাতীয় ছন্দের আর-একটি নিয়মের ( অর্থাৎ কোন শবের শেষের 
হলস্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরার ) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর-একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে। “বাংল! ছন্দের মূলতব্-শীর্ষক অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেষ্ধে বলিয়াছি 
ষে, প্রতেকটি শ্বকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অধুক্ত রাখ বাংলা 
উচ্চারণের এন্টি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পয়ারজাতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম 
অভিব্যক্তি দেখা যায়। এ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, “বাংল! ছন্দেৰ এক একটি 
পর্ধকে কয়েকটি অক্ষরের সম মনে না করিয়া, কয়েকটি শবের সমষ্টি বলিয়া 
জান করিতে হইবে,” তাহা পয়ারজাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরপে খাটে | 
ধাংলার উচ্চারণপদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শৰের প্রথমে ম্বরের গাস্তী্য সর্বাপেক্ষা 
এধিক, শব্দের শেষে সর্বাপেক্ষা কম। কিজ্ক হলস্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরির! 
উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওযা দরকার ; স্থৃতরাং বাগমস্ত্রে 
ক্রিয়। ক্ষি-প্রতর ও অবলীল হওয়া দরকাব। কিন্ত যেখানে স্বরগাস্ভীধ্য কমিয়! 
আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া! হওয়া সম্ভব নয় ; সুতরাং শব্দের অস্ভিম 
হলস্ত অক্ষরূকৈ একমান্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শবে শেষে স্বরগাস্তীর্য্যের বৃদ্ধি 
হওয়া দরকার। কিন্তু সেরূপ করা স্বাভাবিক বাংল! উচ্চারণের বিরোধী ; সুতরাং 
পয়ারজাতীয় ছন্দে শবের অন্তিম হলস্ত অক্ষরে একমাজ্রার ন৷ ধরিয়! ছুই মাত্রার 
ধর] হম | বিশেষতঃ যেখানে স্বরগাস্তীধ্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি 
্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়! থাকে । এই কারণেও শবের অস্ভিম হলভ্ত অক্ষরের 


দীর্ঘাকরণের প্রবুৃতি স্বাভাবিক | অর্থাৎ, পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া এখানে 
স্বন্ভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হুয়। 


পয়ারজাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ 
কথাবার্তায় এবং গদ্যে আমরা যে রীতির অনুসরণ করি, সেই রীতি ইহাতেই 
সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে । কয়েক লাইন গছ্য বা নাটকীয় ভাষা লইয়! 
তাহার মাত্র! বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, পয়ারের ও গছ্যের মাআ্ানিণন় 
একই রীতি অনুসারে হইতেছে । উদাহরণ-স্থরূপ পূর্য্োন্ত অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে 'রামায়ণী কথা” ও 'হাশ্যকৌতৃক* হইতে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করা 
যাইভে পারে। এই কারশে নাট্যকাব্যে, মহাকাৰ্যে, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই 
রীতির ব্যবহার দেখ! যায় । 


ছন্দের রীতি ১০৩ 


পয়ারহ্বাতীঘ ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, তাহা হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্ধা পাওয়া যাইবে । রবীন্দ্রনাথ পয়ারেব 
আশ্চর্য্য “শো ষণশক্তি'র কথা "বলিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পয়ারের (৮+৬-") ১৪ মাত্রা বজায় রাধিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর- 
বহুল পর্নারে পরিবত্তিত কর। ঘায়। ইহার হেতু পুর্কেই বল! হইয়াছে। পয়ারের 
একটান! তান বা ধ্বনিস্োতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘু গুরু-_সব রকম 
অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়! এইরূপ হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে 
যথেষ্ট ফাক থাকে, সেই ফাকট! সাধারণতঃ স্থরের টান দিয় ভরান থাকে। 
সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এই 


তৎসম, অর্থ-তৎসম, তত্ব, দেশী, বিদেশী সব রকমেব শব সহজেই পয়ারে স্থান 
পাইতে পারে। 
কিন্তু পয়ারজাতীয় ছন্দে অক্ষরযোজনার একটা সীম! আছে। ববীন্দ্রনাথ 


্বীকার কবিয়াছেন যে, “চর্দান্ত পাগ্ডিতাপুর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' এইবপ চঃণেই যেন 
গয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চবম শীম। বক্ষি £ হইযাছে। ইতঃপুর্ব্ (১৮শ 
স্ত্রে) এই সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে__পর্বান্গের শেষ অক্ষরটি হু হওয়া 
আবশ্তক। “বৈদাস্তিক পাগ্ডিত্যপূর্ণ দ্ুঃসাধ্য সিদ্ধান্ছ বঙ্গিলে তাহা আর 


কিছুতেই ১৪ মাত্রাব বণিয়। ধরা চলিধে না, কাবণ “তিক শক্ষরটিকে পয়ারে 
দীর্খথ ধরিতেই হইবে। 
পয়ারের লয় ধীর বলিয়া পয়াবের ছন্দে কখন নৃত্য 5পল বা হ্গিপ্রগতি, কিংব৷ 


গা ঢালা আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না-_পবস্ত স্বভাবতঃই একটা অবহিত, 

ধষত স্থতরাং গম্ভীর ভাব আসে। এইচ উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ারজ্জাতীয় 
ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে । অন্যত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তশক্ষরের প্রয়োগ- 
কৌশলে সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দের অন্রূপ একটা মন্থর, গভীর, উপর ভাব আসিতে 
পারে। “কারণ এই ছন্দে পদ্মধ্যস্থ হলভ্ত অক্ষরকে দ্বিমান্রিক ধর! হয় না এবং 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা বঙ্কারের অবসর থাকে না । স্থৃতরাং এখানে 
ব্ঞ্জনবর্ণের সংঘাত আছে । সুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ হ্ষ্টি হয়।” হতরাং যে 20)0020 10907000 
“বৃত্ত ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্র।-সমকত্বে অতিরিক্ত অলঙফ্কারদপেও 
পরান ছন্দে পাওয়া ধাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসদন দত্বই সর্বাপেক্ষা 
বড় কৃতী। ববীন্দ্রনাথের 'তরঙ্গচুন্বিত তীরে মর্মরিত পল্লব বীজনে" প্রতৃতি 


১০৪ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যাম। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ারজাতীয় 
ছন্দের স্বর উচ্‌ করিয়! বাধা যায়। বাংল। ছন্দে পয়ারই ধ্ুপদজাতীয়। 


রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছনে 
যুজাক্ষরবহুল সাধু ভাষার শব্দপ্রয়োগের বিধ। বেশী। কিন্তু সাধু ভাবা 
হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হইবে তাহা নয়। “ম্থরদাসের প্রার্থনা! কবিতাটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এ 
কবিতাটি এই দীতিতে বচিত নয । 


পয়ারের আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়ছেন যে, পয়াবে ছুই বা ছুইয়ের গুণিতক যে-কোন সংখ্যক মাত্রার 
পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু প্যারজাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ 
বসান চলে; যথা-_ 


বি.শবণে সবিশেষ | কহিবারে পারি। 
জান তো * ন্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥ 


এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 
বসান চলে। অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট, যথ1২_- 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারত] ॥ 
রে ছুত ! *ক অমর-বৃন্দ | যার ভুজবলে || 
কাতর, * সে ধনুর্ধরে | রাঘব ভিখারী || ( মধুলুদন ) 


কি শ্বপ্রে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 
অহা * পাধাণরূপে | ধরাতলে মিশি ( রবীন্ত্রনাথ ) 


আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ারজাতীয় ছন্দের একটি ধর্মের বিশেষ একটি 
প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ারজাতীয় ছন্দে যে-কোন পর্বাঙ্গের পরেই 
ছেদ বসান যায়; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পৃণচ্ছেদ পধ্যস্ত বসান চলে। পয়ার 
ছন্দে শকের মধে; মধ্যে যথেষ্ট ফাক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ কর! চলে। 
এ ছন্দে ছেদ যতির অধীনতা৷ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে । এই কারণে 
ষথার্থ 9150 %৪:8 ব| অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ারজাতীয় ছন্দেই রচিত 
হইতে পারে। 


ছন্দের রীতি ১৩৫ 


পয়ারজাতীয় ছন্দেব বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত নালিশ' আনিয়াছেন, 
সেগুলি একান্ত ভিতিহীন | ইহাতে যে “বাংল ভাষাৰ যথার্থ বপটি চাপা 
পড়িয়া গিয়াছে এ কথ! সম্পূর্ণ ত্রাস্ত-সিদ্ধান্ত-গ্রণোদিত; বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
রীতি এই ছন্দেই সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 
“একঘেয়ে” বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি 'মেঘনাদবধ-কাবা, অথব | 
রবীন্দ্রনাথের “বলাকা” অথব৷ “দেবতার গ্রাম প্রভৃতি কবিতা বিশ্গেষ বা 
বিচার কবেন নাই | যান ইহাকে “নিশ্তবঙ্গ বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের “বর্ষশেষ” 
“সিদ্কুতরঙ্গ+ প্রসৃতি কবিতার প্রতি স্থুবিচাৰ করেন নাই। পয়ারজাতীয় 
ছন্দ ষে গিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথব! ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্রকে 
ফাকি দেওয়া হয, এ কথ! বলিলে মাত্র বাংল। ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে সুষ্ম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ারজাতীয় ছন্দে যতি 
অনিয়মিত এবং পর্ববি ভাগ অস্পষ্ট, এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের 
গভীরতা বা নুক্্তা সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে। পয়ারজাতীয় ছন্দ মিশ্র বা 
যৌগিক চন্দ নহে । ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্র! 
পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয়। 

পূর্বকালে যে সমস্ত ছন্দোবন্ধ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার 
জ্তাীয। শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদ্ী, একাবলী প্রভৃতি সমন্তই তানপ্রধান বা 
পযাবঙ্গ 'তীয় ছন্দে রচিত হইত । 

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্ববধশাই অক্ষব গণিয়৷ মাজ্সার হিসাব পাওয়া 
যাইবে না। আবশ্তকমত হৃস্বীকবণ ও দীর্ঘাকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল) যখা-_ 


বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগ্সিব। 


সন্ধাঁকালে বাও ভাল | গৃহস্থ দেখি] 
( বংশীবদন, মনসামঙ্গল । 


গ্রাম রত্ত ফুলিয় | জগতে বাখানি 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গজ! তরঙ্গিণী 
( কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয় ) 
গিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল। | টচছ্ছলে নুরব জল | চল লে! বনে 
€ মধুদুদন ) 


১৪৬ বাংল ছন্দের মুলসূত্র 


আধুনিক কালেও পয়ারজাতীয় ছন্দে সর্বদা! অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব 
পাওয়। যায় না। “বাংলা ছন্দে জাতিভেদ অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেওয়| 


হুইয়াছে। 


[২] বিলব্ষিত লয়ের ছন্দ বা! ধবনিপ্রধান ছন্ব 
(আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা ধবনিমা ত্রিক ছন্দ )* 


আর-এক রীতির কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ নাম দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্তু এই 
নামটি খুব সুষ্ঠু বলা যায় না । কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভায়তীয় সমস্ত প্রাকৃত 


ভাষাতেই প্রায়শঃ সমমাত্রিক পর্ব লইয়া ছন্দ রচিত হয়। সংস্কতে “মান্াবৃত্ত” 
যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংলা ছন্দ “মাত্রাবৃত্ত' বল! যাইতে পারে। 

কেবলমাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোঁজ করিলে অন্তান্ত রীতির কবিতার সহিত 
এই রীতির কবিতার পার্থকা বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা 
মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অনুসাবে এই ধরণের কবিতায় মাত্রাযোজনা 
করেন, অর্থাৎ যৌগিক অক্ষরমাত্রকেই দীঘ' ধরেন এবং অপর সব 
অক্ষরকে ত্রম্থ ধরেন । তবে সর্বদাই যে তাহাবা অবিকল এই নিয়ম অনুসরণ 
করেন, তাহ। নহে, মৌলিক স্বরের দীর্ঘাকরণের উদাহবণও যে পাওয়া যায়, 
তাহ! পূর্বেই বলিদ্াছি। অপেক্ষাক্কঞ প্রাচীন কালের “শত্রাবৃত্ত' ছন্দে কিন্তু 
অক্ষরের মাত্র! সম্বন্ধে পূর্বনি্দিষ্ট শ্বির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী পাহিত্যে 
তাহাই দ্বেখা যায়। নিম়োক্ত উদাহবণ হইতেই বুঝা যাইবে-- 


05৬০৪ ৩ ৩৪৬ ও ও -- ও ৪ || «০০০ ০51| 


চম্পক দাম ছেরি | চিত অত কম্পত | লোচনে বাহ অ্বমুরাগ। 


০ ৬০0 ০০০৬ গু উজ গভ ই € ৭ * || | 


তুয়৷ রূপ অন্তর | জাগবে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহাার দোহাগ | 


এখানে হুম্ব ও দীর্ঘ বলিয়া! অক্ষরের ছুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার কর! হয় নাই; 
অথচ ইহা খাঁটি 'মাত্রাবৃত্ত' রীতির উদাহরণ। অতি প্রাচীন কালের 'মাত্রাবৃত্ত? 
ছন্দের কবিতাতে-_যেমন, “বৌদ্ধ গান ও দোহা”য়--এই লক্ষণ দেখ! যায় ;-- 


2 ০ গু ০] 


৭ || ও 
ধামার্থে চাটিল | সাহ্কম গচই 


»** 5 ||| 11. *গ] 
পারগাষম লোন | নিভর তরই 


ক ড" সুকুমার মেন এই শ্রেণীর ছন্দকে *মান-্প্রধান” বলেন। 


ছন্দের রীতি ১৬৭ 


বস্ততঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্বনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ধাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির 
পার্থকোর এই অন্ততম লক্ষণ। 

সুতরাং তথা কথিত “মাত্রাবৃত ছন্দ ও পয়ারজাতীয় ছন্দের তৃলনা করিলে 
মাত্রাপন্ধতির দিক্‌ দিয়! খুব বেশী পার্থক্য দেখ! যাইবে না । ছন্দের আবশ্তাকমত 
অক্ষরের দীঘাঁকরণ উভয়জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে ঘমাত্রাবৃত্'-জাতীয় ছন্দে 
দীর্ঘাকরণ অপেক্ষারুত বহুল। 

তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত” ছন্দের মূল লক্ষপটি এই যে, ইহা বিলম্বিত লয়ের 
ছম্দ। হুতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘাক রণ শ্বভাবতঃই হইয়। থাকে। 
এমন কি, প্রয়োজনমত মৌলিক-স্ববাঁন্ত অক্ষরেব৭ যদৃচ্ছ দীর্ঘাকরণ চলিতে 
পাবে। (হহ৩১ দ্রঃ 

পয়ারজাতীয় ছন্দের সহিত এই 'মাত্রাবুত্ত' ছন্দেব অন্ততম পার্থক্য এই যে, 
'মাত্রাবৃত্তে' উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান। পয়াবে অক্ষর- 
ধ্বনির অতিরিক্ত ষে-একটা স্থবের টান থাকে, 'মাত্রাবৃত্তে' তাহ! থাকে না। 
স্ৃতরাং পয়ারের স্তায় “মান্রাবুক্তে'ব স্থিতিষ্থাপকতা। গ্রণ নাই, শোধণশক্তিও 
নাই। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি রীতিতে লিখিত 
তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই স্তরের টান আছে 
কি না-আছে তাহা দেখিয়া রীতি স্থির করিতে হয়। 

যত পায় বেত। নাপায় বেতন | তবুনাচেতন মানে 
এবং 
বসি' তরু 'পরে | কলরব করে, | মরি মর) আহা! মরি 
_-এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক | কিন্তু প্রথমটি যে 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে 
এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের রীতিতে রচিত, তাহা এঁ স্থরের টান আছে কি 
না-আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। 

“মাত্রাবৃত' ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক 
স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এইজন্য যৌগিক অক্ষরের 
দী্ঘাকরণের দ্রিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে। ( এই দীর্ঘাকরণ কি ভাবে হয়, তাহা 
বাংল! ছন্দের সুলতত্ব'-শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। ) যৌগিক- 
অক্ষরকে অন্তান্ত অক্ষবের লহিত সমান হ্ুত্ব ধরিয়। পড়িতে গেলে, একটু অধিক 


১০৮ ংলা ছান্দর মূলসূত্র 


'জোরেণ সহি এ দ্রুত লয়ে উচ্চারণ কর! দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত' 
ছন্দ ভ্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী ৷ বন্তঃ “মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আবামপ্রিয়তার ও 
আয়াসখিমুখতার চুড়াস্ত অভিব্যক্তি দেখা যায়। এইজন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত 
ও হৃম্বীকবণ সম্পূর্নৰপে বাদ দিয়! চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই 
তাহাকে বিশ্লেষণ ক রিয়। ঢুই মাত্রা পুরাইয়া দেওয়া হয় এই পবণের ছন্দে 
যৌগিচ এক্ষব খাকিলেহ বাগ্যন্ত্রকে একটুগানি আবাম দেওয়া হয়। এবং 
সেই অক্ষবটিব উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির বঙ্কারটিকে টানিয়া 
বাহিত হয়। এইনপে যৌগিক 'অক্ষব মাত্রেই দই মাত্রাব অক্ষব বলিয়া 
পরিগণিত »য। 

“মাত্রাব”? ছন্দে শ্বাসবাযুর পরিমাণের খুব হুক হিসাব বাখিতে তয়। কতটুকু 
শ্বাসবাযুব খরচ হই, ধ্বণন-উতপাদক কয়েকটি নাগ্যন্ত্রে কট্রকু আযাস হইল-_- 
সমস্তই ইহাতে বিবেচনা! কবিতে হয়। তাহ] ছাড়া, গা ছাডিয়। দিয়া বিলম্থিত 
লয়ে উচ্চাবণ কবাই এই ছন্দের প্রকৃতি । স্থতরাং এই ছন্দ শপেক্ষারুত দুর্বল 
ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ব এ ছন্দে বাবহাৰ করা যার না! ইহার শক্তি ও 
উপ/7ঘাঁটি- সীমাবদ্ধ । কিন্তু এই ছন্দে দীর্থীকবণের বানুল্য আছ বলিষা হুম্ব 
ও দীর্ঘের সমাবেশে ইহাত বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্থা্টি কবা যায়। কিন্তু তাহাতে যে 
ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহ ষে ঠিক ইংবেজী বা সংস্কা'তব অন্তবপ ছন্দঃস্প্ধন 
নহে, তাহা অন্তত্র আলাচনা কবিযাছি। তবে ঝিদেশী ছন্দেব অন্নকরণ করিতে 
গেলে মামাদেব “মাজ্রাবুত্ত' ভিন্ন উপায় নাই, কাবণ *ক্ষর-পরস্পরার মধ্যে 
ষে গুণগত পার্থকা সংস্কৃত, ইংবেজী, আববী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কততকটা 
অনুকরণ এক “মাত্রাবৃত্তে'ই সম্ভব । সাতান্ত্রনাথ ধত্ব, নজকল্‌ ইস্লাম প্রভৃতি কৰিরা 
তাহাই করিযাছেন। ছড়াব ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাতপ্রবল ছন্দ অবশ্য গুণগত 
পার্থ? খুব স্পষ্ট, কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী ৮৪0 বা ছাচ নাই, 
সুতরাং তাহাতে বিদেশ ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দের অনুকরণ করা চলে না। 

পয়ারে* সহিত তৃলনা করিলে বলিতে হয়, “মাত্রাবৃত্' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার 
যেন পুরুষালি ছন্দ ফেব কাজ 'মাত্রাবৃত্তে'ব দ্বার। পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ 


সুন্দর হয়, কিন্তু '*ম্তকৃ জুব্া-সেলাই নাগাদ্‌ চণ্তীপাঠ' ইহাতে চলে না। 
পয়ারে কিন্তু পাখী সব করে রব হইতে আরম্ভ করিষা গঞ্জমান-বজ্ত্রাগিশিখাণর 
নিখোষ, এমন কি “চক্রে পিষ্ট আধাক্র বক্ষ-ফা'ট! ভাবার ক্রন্দন” পর্যাস্ত 
প্রস্তাশ করা যায়। 


ছন্দের রীতি ১৩৯ 


[ ৩] দ্রেত লয়ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ €( বল প্রধান 
(ক)ছন্দ) * 

আর-এক রীতির ছন্দকে “ছড়ার ছন্দ”, কখন কখন “স্বরবৃত্ণ'ও বলা হয়। 
এ ধরণের ছন্দ পূর্বে গ্রামা ছডাতেই ব্যবহৃত হইত, এ জন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ 
বলা হয়। আজকাল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে । সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক ৪)118)19 বা অক্ষর একমাত্রীর বলিয়! গণ্য কর! হয়, অর্থাৎ শুধু 
কম্পটি স্বরবর্ণের ব্যবহার ভইয়াছে তাহা গণনা করিলেই অনেক সমস্জে মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায়। এ নস্ট কেহ কেহ ইহাকে স্বরমাত্রিক বা জ্বরবৃত্ত বলেন । 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছনের 
আসল ম্বরূপটি বোঝ। যায় ন। | পূর্বে দেখিয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে 
কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে । তা" ছাড়া, পয়ারজাতীন্ব 
ছন্দেও তো স্বরধ্বনিব প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষব ভিন্র 
অন্য অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলয়! গণ্য হয়। স্বতরাং, স্থানে শ্থানে 
মাত্রাগণনার বিশেষ আছে-_ইহাই কি পয়ারের সহিত এই ছন্দের পার্থকা? 
তাহ! হইলে পয়াব কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসগিক রূপ? 


কিন্তু পয়াবের ও স্বরমাত্রিকের রীতি ষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা কে! শোনামাত্র 
বেঝা যায়। 
এ দেখে! গে | বর্ষা এল | দৈববাণী | নিষে 
এই রকম কোন চরণের মাত্রা হিসাব পযাব এবং স্বরমাত্রিক ছন্দ এই উভয়ের 
রীতি অনুমাবেই এক । কিরূপে তবে ইহার প্রতি বুঝ! ধাইবে ? 
এই জাতায় ছন্দেব লয় দ্রুত । প্রায় প্রত্যেক পর্বের্বই অন্ততঃ 
একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে । সেই শ্বানাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের 
বিশেষ লক্ষণগ্ুলি উৎপন্ন হয়। এইজন্ত ইহাকে শ্বাসাঘধাতপ্রবল” ব৷ 
শ্বাসাঘাতপ্রধানঃ ছন্দ বলাই সঙ্গত । শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের একট! সচেষ্ট 
প্রয়াম আবশ্তক ; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তরে তাহার পুনঃগ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । 
এই কারণে শ্বাসাধাতপ্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব ব্যবহ'ত হয়) প্রতি পর্বে চার মাত্র! ও ভ্ইটি 
পর্বাঙ্ থাকে। সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চাবিটি পর্ব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে । সত্যেন্দ্রনাথের 
আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমে'ছ |হুয্যি চলে |ছে 
চর চাল ] জালর গুঁভি | মুকতো! কলে | ছে 
(ক) তৈশ্রীরিযোপনিষদে € 2২ । “বল” শব্দটি দির অর্থে বাবহত হইয়াছে। 
* ডঃ সুকুমার সেন এই ছদাফে নাম দিয়াছেন 'তাল-প্র ধান? । 
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এই ছন্দের হুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ ছুই, তিন, চার পাচ পর্ধের চরণও 
এই ছন্দে রচন| করিয়াছেন । “পলাতকা,য় এইবপ নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 
শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হুস্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। 
শ্বাসাঘাতের দরুণ বাগ্যস্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধহয় সক্কোচন 
হয় ; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রত। এবং লঘুতা অবশ্থস্ভাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য 
করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_ 
আল্‌ গাছে য' | গাষ লাগে ত।' | গুণ"ছবল।| কে? 
কিন্তু শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দও বাংল৷ যাত্রাপদ্ধতির সাধারণ নিমের অধীন। 
স্থতরাং এ ছন্দেও মাঝে মাঝে দীর্ধীকরণ চলে। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়। 
হইয়াছে । 
যৌগিক এক্ষরের উপব শ্বাসাধাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত 
হয় না। এইজন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্ববান্ত অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে 
তাঁহাতেও এংটু ঝৌক দিয়া যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হম। যেমন-- 
ধিন্ত| ধিন| | পাব নোন! 
কালে! শো; তা স|বঠাইকালেো | হোক 
দেখেতছ্ধি তার | কানো-1হ ৎপ| চাখ 
শ্বাসাঘাতযুক্ত অঙ্রের পরবর্তী অক্ষরট সেই পর্বাঙ্গের অন্তত ক্ত হইলে 
লঘু হওয়া দরকার । শ্বাসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্যপ্ত একটু আরামের 
আবশ্তকত1 বোধ করে, পুনশ্চ হৃম্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না। 
শ্বাসাঘাতষুক্ত ছন্দের ছাচ বাধা থাকে বলিয়! এই ছন্দে একটি মুল শব্ধ 
ভাঙ্গিয়! দুঃটি পর্বাঙ্গের মধ্য দেওয়া চলে। পয়ারের মত এ ছন্দে অরিক্ত 
কোন ধ্বনিগ্রধাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়। থাকে । প্রবল 
স্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হৃন্ব 
অক্ষর--এইভাবে প্রথম একটি পর্বাজ গঠিত হয়? দ্বিতীদ পর্ধাঙ্জে ইহারই 
একটা মৃছুতর অনুকরণ থাকে । এইভাবে অক্ষরবিস্তাস হয় বলিয়া এক রকম 
“চোথ কান বুগ্গিয়া” এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়। 
এই ছন্ছে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত একটি নৃতন রফথের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হনব অক্ষর দিয়া এই 


ছন্দের রীতি ১১৯ 


ছন্দে একটি পর্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্ধাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর বৌক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়। পড়া হুয়। সুতরাং তাহার 
ধারণ! হয় যে, এই ছদ্দে প্রতি পর্বে মাত্রাসংখ্যা ৪ নহে, ৪২। শ্রুতবোধের 
£একমাত্রো ভবেদ্ধস্বো " ***ব্যঞ্ীনঞ্ার্ধমাত্রকম্ঠ এই স্তরের অনুসরণ করিয়া 
তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক অক্ষরকে ১+ মান্ত্রা এবং অন্তান্ত অক্ষরকে 


১ মাত্রা ধর! উচিত। ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রাসমকত্বের হিসাব 
পাওয়া যায়; যেমন-- 


১২+১২+১২ 1 ১২+১+১+১ 1 ১২+১+১+১ | 
আখ আয সই |জল আনি গ্রে |জল আনি গে | চল 
১+১২+১+৮ 1 ১২7+১1+১+১1১87+১+১7+১ | 
আকাশ জুড়ে | চল্‌ নে'মাছ | নুধা ঢলে | ছে 


এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্ধবের ৪২ মাত্র হইতেছে । কিন্তু আবার বহু স্থলে 
এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বেব ব্যাখ। পাওয়া যাইবে না; যেমন-_- 
১২+১+১+১২ 1১1+১২+১+১ 1 ১২+১+১+১২ |] 


সুপ্ত বাজের | গোপন কথ! | অঙস্করে আঞ |ছার 
১২+১1+১+১২ 1১87১৮1১১২1 ১+১২৮১+৯ | 
কামধেনু আয | কল্প লতার | ছল (-২) নাতে | ভুলবে! না 
১১7১ ১২+১২। ১7১২+১+১২ 1 ১২7+১+১+১ | 

তাল পাতার এ | পু থির ভিতর | ধর্ম আছে | বল্ল কে 


( অথবা, ভাল পাতারৈ-১১+ ১+১+১২-৫) 

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে ষে, সমমাত্রিক পর্বপরম্পরার এই হিসাবে 
কাহারও মাত্রা ৫২ কাহারও ৫, কাহার ৪২ হইতেছে। স্বতরাং কৰি 
সত্যেন্্রনাথের প্রস্তাবিত মান্তাপদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পধ্যস্ত 
তাহা বুঝিয়৷ এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হুম্ব ও সমসংখ্যক 
যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব রচনা করিম! হিসাবেগ গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। 
সতোন্ত্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপন্ধতি যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা অন্তভাবেও 
বোঝা যায়, শ্বাসাঘাতই যে এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই । শ্বাসাঘাতর উপরেই এই ছন্দের সমন্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে। বাংলায় মাত্রাপদ্ধতি বাধা-ধর1 ব! পূর্বন্িদষ্ট নহে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে 


শববসংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্র! নির্ণাঁত হয়। কাজে কাছেই 
ওন্ধপ কোন বাধ| নিয়মে মাজার হিসাব চলিতে পারে না। 


১১২ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


শ্বাসাঘাতগ্রধান ছন্দ সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃতে দেখ! যায় ন।। বের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতে ও ইহা বড একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের 
গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহ্বার- 
অঞ্চলের অশিক্ষিত লোৌঁকে-__ 
“ছানা £ ব্যাপ্রা | ছা এর | £ বা।তরা। | ছারঁদিরা| £ পারা | রা 
এই সন্কেতেব তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আব বাংল! শ্বাসাঘাত প্রধান 
ছন্দেব সন্কেত একই । কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিম! (বিহারী ) ফেরিওযালারা 
এই সঙ্কেতের অন্ুনরণ করিয়। চীৎকারপূর্ববক জিনিষ বিক্রয কবে__- 
“লেজ্জজ। £ বা-বু | দোর্দদে! : পয এস || লেভ্ভজা £ বাবু | (দাদ দা £ পর না|” 
ছনে। এই রাঁতি বোধহয় বাঙালীব পূর্ধপুরুষেবও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রামা অঞ্চলের সাভিতে]ই উহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 
বাংলা ভাষার 'একটি লক্ষণ-_অর্থাৎ দীর্ঘম্বব-বিমুখতা__এই বীতির ছন্দেবও 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহাঁৰ আদিম ঈতিহাঁস নির্ণয করা কঠিন, তবে এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, আজও মাদল 'প্রভন সাঁওতালি বাণ্ঠে এই ছন্দের সঙ্কেত 
বাবহৃত হয়; যেমশ-- 
“দি-পিব্‌£ দি-পাং | দি-পিব্‌ £ দি-পং | দ-পিৰ্‌ : দি-পাং | তাং” 
“তু-তুব্‌ : তুর | তু-তুর্‌ : তুয়া | তু-তুব্‌ : তুষ 1 তু” 
ংলার ঢোল ও ঢাকেব বাচ্যের সঙ্কেতও তাই-_ 
"্ীজ-তা। : শি-জোড় | গরিজ্-তা : গি-জাড়, | গিভ-তা : শি-জোড়,| গাংশ 
অথবা, 
“্লাক্‌ চ: ড়া চড়, | লাক চ: ড1চড,. | লাক চড় চড়, | চড়” 
সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোলজ্ঞাত্বির প্রভাবের সহিত ইহার 
স্বনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়] বাখ! দরকার । কেহ কেহ বলেন বাংলার 
শ্বাসাধাতপ্রধান ছন্দ আর ইংবেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত 
ধিনি কিঞ্চিৎ অনুধাবনপূর্বক ইংরেজী ছন্দের প্রূতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্তী এক অধ্যায়ে 
ইছার আলোচন!1 কবিয়াছি। 


ছন্দের রীতি ১১৩ 


উপসংহারে একটি কথ। পুর্র্ধার বলিতে চাই। উপরে বাংল। 
ছন্দের তিন রীতির কথ। বলিয়াছি। কিন্ত্ত বাংল! কবিতার তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতিভেদের কথা বনি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে 
বিভিষ্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে । দ্রেত লয়ের স্থলে ধীর জর, 
ধীর লয়ের স্ছলে বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখা যায়। 
এমন কি এক ই চরণের খানিকটা এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত, 
এ রকমও দেখা যায় । * 


০৩৪5৩ / ০2৩6 ০/2 2 

খাড়া বড়ি | শাক পাতাড়ে | বিলক্ষণ | টান _- (দ্রুত) 
কা'লযে কাবাব রেঁধে | দেষাকে অজ্ঞান _-_ (ধীর) 
তোঁষ| সব| | জানি আমি | প্রাণাধিক | করি _-- (ধীর) 

/ ৯৬ / 

প্রাণ ছাড়! যায় | হোম সব। | ছাড়িতে ন। | পারি -- (জ্রত+ধীর) 


বাংল! ছন্দের ভিত্তি পার্ক, এবং পর্ধধের পরিচয় মাত্রাসংখ্যায় । 
কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
তদন্ুসারে তাহার রীতি নির্ণয় কর। যায়। বাংল। ছন্দের মাত্রা 
পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়, তাহ ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে 
না। কবিতা-বিশেষে পর্বগঠন ও মাত্রাবিচার হইতে একটি 
বাঁশষ্ট ভাব ব। রীতির আভাস আজিতে পারে । আবার, মাত্রা 
দংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভজীতে বা! রীতিতে একই কবিতা 
পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রীতির আলোচন।-প্রসঙ্গে মাত্রা সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছি, তাহ। সই রীতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কবিতাতেই 
খাটে। কিন্তু সকল কবিতাভেই যে ০কোন-না-কোন রীতির চূড়ান্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে। 











* বিভিন্ন লযেব পর্ব একই চবপে থাকিলে ভাভাদের সমজ্াতীয হওয1 বাঞ্চনীয় । একই 


চরণে দ্রুত ও ধীর (নাতিক্রত) লয় থাবিতে পারে। কিন্তু বিলাম্বত লয়ের দ্বংল ভ্রত বাধার 
(নাতিদ্রুত ) লয়ের প্রাযাগ হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত দ্রেত লগে স্পল অপেক্ষাকৃত মন্থর 
লযেব প্রয়োগ করা যাক, কিন্ত উহার বিপনীত করা যায় না। সুতরাং ধীর লয়ের গুলে বিনন্থিত 
লযের বাবহার সম্ভব। | / 


৪."2210 0. 


বাংল! ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংল! ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে কয়েকটি অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে । আরও ছই-একটি কথা এখানে বলা হইতেছে। 


যাহাকে ধীর লয়ের ছন্দ ব৷ পয়ারজাতীয় ছন্দ বল! হইয়াছে, তাহাকে কেহ 
কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন। কিন্তু এই রীতির ছন্দে কেবল ৮ মাজার নহে, , 
১৯ মাত্রার পর্ধেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে । এতত্তিন্ন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, ? মাত্রার পর্বের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহে ) থা - 


৪ মাত্রার পর্ব-_নাসা ভুশ | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ঈশ 
বাকা সৃষ্টি | নুধা বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 
৫ ০ » _এককানে শোতে | ফশিমওল, 
আর কানে শোতে | মশিকৃণগডর 


».৮ - জয় ভগবান | সব্বশক্তিমান্‌ | জয় জয় ভবপাতি 
করি প্রণিপাত | এই কর নাথ | তোঙাতেই থাকে মতি 
» াকলন্া বাল পৃ্থী | সীতারে ডাকে ঘনে 
কোলে করি সীতারে | ভুপিল সিংহাসনে 
নানাবিধ বদন | ভূষণ পরিধান 
সুত্তিনতী পৃথিবী | হইল বিছ্যামান (কৃত্তিবাস ) 


বিলম্বিত লয়ের (ধ্বনিপ্রধান) ছন্দকে কেহ কেহ ৬মাত্রার ছন্দ বলেন। 
কখন কখন তাহার! বলেন যে, কেবল ৫, ৬ ও মাত্রার পর্ধব এই ছন্দে বাবহৃত 
হয়) কিন্তু ৪ ও ৮ মাত্রার পর্ধও বিলম্িত লয়ের ছন্দে পওয়! যায় । 


জ্যোস্রার | নাই বাধ সু ৪ 48 
এই চাদ | উদ্মাদ লু৪ শ 
এই মন | উন্মন স্০৪7৪ 
ত্র | এই চাদ ৮০৪48 


€ সত্যেজনাথ ) 


বাংল! ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৫ 


অঞ্চল সিক্ত ] ৈরিকে বর্ণে ক্৮শ-৭ (৮) 

গিরি-ম্লিক। দোলে | কত্তলে কর্ণে ০৫৮4৭ (৮1) 
( বতোন্ত্রনাথ ) 

বংশ : রয়েছে £ চাপা 1 ফেসোপোটট। ; মি্ারই 2০ শা ৭ 

মার্জার : গটির | হবে সেকি £ ঝিয়ারি »৮শধ 

(মামলা ছড়া--রবীন্রনাথ ) 


পয়ারঙ্গাতীয় ছন্দে কেবল দুই মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না। 
ধর্মেরে ভাসাতে চাছে | বলের অ্ঠায় ( রবীক্্রনাথ--নৈবেস্তয ) 
এই চরণটিতে ছুই মাত্রার চলন আছে, এ কথ বল! ষায় না। ছুই মাত! ধরিয়া 
ইহার পর্বাঙ্গবিভাগ করা যায় না। 
বিলম্বিত লয়ের ছন্দে ষে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার 
করা যায় না । 


অক মৌভিক ! 


হান্তের ক্ষপ্তি। 
লহরের লীল! ঠিক 


লাঞ্ডের মৃত্তি ( সতোন্ত্রনাথ ) 


এ ক্ষেত্রে তিন মাত্র! ধরিয়। পর্ববাজবিভাগ কর! সম্ভবপর নয় । 


ংল! ছন্দের শ্রেণীবিভাগ, এক, হুইতে পারে মূল পর্বের মাত্রাসংখ্যা ধরিয়া, 
স্প্যেমন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের 
ওজন বোঝা যায়। আর-এক রকম শ্রেণীবিভাগ কর! যাম--চরণে বিভিন্ন 
গতির অক্ষরের সমাবেশ-অন্থপারে। ১৪নং ্ৃত্রে গতি-অস্থসারে পাচ রকমের 
অক্ষরের কথা বলা হইয়্াছে-- লঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলগ্থিত, অতিক্রুত। 
ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্বদা ও সর্বত্র প্রত্মোগ করা বায়, 
অন্ত প্রত্যেক প্রকার অক্ষরেরই পরস্পরের সহিত সমাবেশের বিধিনিষেধ 


১১৬ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


আছে। নিয়ের নক্সা্ারা ইহাদের পরম্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে 
(১৫নং হুজ দ্রঃ) 





চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরেব ব্যবহার-অন্ুসারে ছন্ের নিম্ন প শ্রেণীবিভাগ 
কর] যায় 
(১) লঘু ছন্দ_ 
এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষব ব্যবহৃত হয় । 
পাখী নব বরে রব বাঠি 'পাহাইল, 
বানণে কুদম কলি একলি ফুটিল। 
যখনি শুধ।ই, ওগো! বিদেশিনী, 
£মি হাণে। শুধু, মধুবহাঁলিণী। 
বুঝতে না পাবি কীজানকী আছ, 
তোমার ষযনে। 
এরূপ ছন্দে গ্রতি চরণ ধীর লয়ে বা বিলম্বিত লয়ে পড়া যায়। 
(২) গুরু ছন্দ ( শুদ্ধ )- 
এবপ ইন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 
সনাতন পয়ারজাতীয় ছন্দ। ইহা তান প্রধান এবং ইহাব লয় ধীর । 
[ ৩১ সুত্রে উদাহরণ (ই) জ্রঃ] 
(২ক) গুরু ছন্দ (মিশ্র) 
এবপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুঞ্চ ছাড়| ব্যভিচারী হিসাবে বিলপিত বা 


বাংল ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৭ 


অতিবিলঘ্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবন্থত হয়। কিন্তু কোন পর্বাঙ্গেই একাধিক 
ব্যভিচারী অক্ষর থাকে ন!। [৩১ স্থত্রের উদাহরণ (ঈ) ভ্তঃ ) 

(৩) বিলঘিত ছন্দ। শুদ্ধ )-_ 

এনূপ ছন্দে লঘু ও বিলম্বিত এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনিপ্রধান আধুনিক মাত্রাছন্দ। রবীন্দ্রনাধ ইহার প্রচলন করেন। ইহার 
লয়--বিলঘ্বিত। [ ৩১ স্থত্তরের উদাহরণ (উ) দ্রঃ] 

(৩ক₹) বিলম্বিত ছন্দ (মিশ্র) 

এরূপ ছন্দে ব্যভিচারী হিসাবে অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়। 

[ ৩১ ন্যত্রের উদাহরণ (উ) দ্রঃ] 

(8) অতিবিলছিত ছন্দ-_ 

এরূপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক অতিবিলম্থিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
অন্যান্য অক্ষর লঘু বা বিলঘিত হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে, এপ চরণের 
সাধারণ লয়-_-বিলঘ্বিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অনুকরণ এই ছন্দেই 
মাত্র সম্ভব৷ [ ৩১ স্যত্রের উদাহরণ (খা), (৯), (এ) দ্রঃ] 

(৫) ভ্রত ছন্দ ( শুদ্ধ )-- 

ইহাই তথাকথিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাধাত প্রধান ছন্দ। ইহার লয়--দ্রুত। 
একপ ছন্দে »ঘু ও অতিদ্রুত এই ছুট প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
গুরু অক্ষর৭ মৌষম্য রাখিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। 

[ ৩১ সুত্রের উদাহরণ (অ) ভ্রঃ ] 
(৫ক) দ্রুত ছন্গ (মিশ্র) 
এরূপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত ও অতিবিলদ্বিত অক্ষর 


কচিৎ স্থান পাইয়া! থাকে । [ ৩১ নুত্রের উদ্দাহরণ ( আ) ভ্রঃ] 
ছন্দের জাতি, রীতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কয় শ্রেণীর ছন্দের 
বিবিধ উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । 


এস্থলে বল 1 আবশ্যক যে, বাংল! ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি মূলতঃ এক । উপরে 
থে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথা বল! হইল সর্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহার মূল সুত্রগুজি 
মানিয়া চলিতে হয়। 

বাংল! পন্মের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের গ্রাধান্ত থাকে । 
লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষরের সমাবেশ হু ওয়াতে চরণের একটা 


১১৮ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


বিশিষ্ট লয় ও রীতির উত্তব হয়। যে পাচ প্রকার অক্ষর আছে, তদম্থুসারে 
উল্লিখিত ' পাচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব । শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে, তাহাতে মিশ্র বর্গের উত্তব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর কোন পর্ধ্বাঙ্গে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাঙ্গের মোট 
সংখা স্বয্লই থাকে, নহিলে লয়ের টৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার 
করিতে হয় ষে ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয্বোগে লন্ব-পরিবর্তনের জন্য ছন্দ 
কখন কখন মনোজ্ঞ, বৈচিত্র্স্থন্দর, ও ব্যঞ্জনাসম্পদে গরীয়ান্‌ হইয়া থাকে । « 





ক একজন লেখক বাংল! ছকে তিনটি জাতে বিতক্ত করিয়াছেন- পদতূষক, পর্ববভূমক ও 
ছড়ার ছলা। 'বাংলা ছন্দের জাতি ও ঢড্াদীর্বক অধ্যায় যে তিধা। বিভাগের ক্রেটি আলোচনা 
করা হইয়াছে, উহা! তাহারই পুনরাবৃত্তি; শুধু নাকরণে জভতিনবত্ব আছে। পয়ারজাতীয় 
ছঙ্গের এক একটি বিভাগকে ইনি লাম দিয়াছেন 'পদঃ। 'পদ* কথাটির নান! অর্থ হয়, স্থতরাং 
এই কথাটি ৰাবহার ন| করাই সঙ্গত। তাহ! ছাড়া পদতৃ্ক বলায় এ জাতীর ছনদোর কোন 
পরিচয় ছেওয়। হয় না, বরং একটা 76010 10111101056 দোষ ঘটে। বাংল| ছন্দের এক একটি 
[7৩8৪07-এর প্রতিশব হিসাবে কোন শব্ধ তিনি গ্রহন কারন নাই তথাকঞ্িত তিন জাতীধ 
ছন্দ কি এতই পরস্পরবিরোধী? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন! পুর্বব কর! হুইয়াছে। 

ছেদ ও ধতি শব ছুটি তিনি বাবার করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের তাৎপর্য ভাল করি 
বুঝিতে ন। পারায় তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয্াছন। 

পপদ্ঘগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হপ্ঘ না'--ঠাহার ইত্যাদি অত প্রহণযে'গা নয এই 
অধায়ের প্রারভেই যে উদাহরণণ্ুলি আছ. তন্ভার] ইহার খণ্ডন কর! যায়। 

বাংল! হজ্জে কখন কথন যে অন্দর হুদ্ধ বাদীর্ঘ হয়, সেসম্বন্ধে তিনি কোন ১স্তোষতনক 
বাখ। করিতে পারেন নাই । “ছজ্ের প্রায়াজন বুঝিয্বা তক্ষরগুলি হহ্য দীর্ঘ করিয়া পড়িতে 
হয়'--কিন্ত সে প্রায়াজন কি, কি ভাবে তাহ! বোঝ বার, এবং সে প্রার়াজনর প্রগাব কিরুপে 
বাক্ত হক্ব, তাহা তিনি বুঝাই পারন নাই। 


ছন্দোলিপি 


অনেক পাঠকের সুবিধা! হইতে পারে বলিয়! বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবদ্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল। 
(১) 


০ পা] 


ভুতের : মতন | চেহারা : যেমন | নির্বোধ £ বিএ খা শিম বাহবা: নূর সন্য 


বা কিছু ; হারাৎ, | নিস: বলেন, | "কে; বেটাই | গোর”! 
-(১+৩)+ (৩+৬)+(৩+৩)+২ 

পর্ব-_বগ্সাত্রিক। 
চরণ-_চতুষ্পর্বিবিক, অপূর্ণপদী ( শে পর্বটি হু )। 
স্তবক--পদম্পর সান সমপন্দী ছুই চরণে িত্রাক্ষর। 
রীতি--ধ্বনি প্রধান। 
ল্য়--বিলম্বিনত। 

(২) 


2. ডু আদি হট জী 


প্রণা্জ তোমারে £ আমি | সাগর-: উ(খতে-(৩+৩+২+ (৩+৩) 


নতি 


৩ আগা আঙা উি ০৩ ৩৬ 


বড়েম্বধ্য £ মী, £ অগ্নি | জননি £ নামার। (৪ +২+২)+(৬+৩) 


ড ? গওগ ৬ ২ ৪৬৩ ৬৩৬ 


তোমার £ প্ীপদ £ রজঃ | এখনে £ লভি:ত -(৩+৩+২)+(৩+৩) 


চা ড 6০৬ সঙ্গ ভি গু 


প্রলারিছে ; করপুট | ক্ষুব্ধ : পারাবার। »(৪+8)+(২+8) 
পর্বব-_জ্ছষ্টমাত্রিক। 
চরণ-দ্বিপব্বিক, অপূর্ণপন্দী (০৪/৪16০61০) ( পয়ার )। 
স্তবক--সমপদী , ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-খ )। 
স্বীতি--গ্কানপ্রধান। 
লয়--ধীর। 


(৩) 
গু / ডি গু / ডি ৬ 4৬ ৬ ৮ গড 
দিনের £ শেষে | ঘুষের : দেশে | খোষট। £ পর | এ £ছান্। 
স্এ(২+২)1+(২+২)+0২+২২+0১+২) 


গড / ও ও 


/ 
ভূল! লে | ভূল: £ল মোর | প্রাণ স(২+২)+6২+২)+১ 


১২০ ংল! ছন্দের মূলসুত্র 


৬ / ৬ ৬ ও ৩ / ৬ ৩ / ৬ ৬ 
ও পাঃরেতে। সোনার : কুলে | আবার £ মুল | কোন্‌ £ মায় 
»্ম(২1+২)১+(২+২)1+0২+২)+ (১ পা) 
৬ / ৬৬ £ চা / 
গেয়ে: গেল | কাজ-ভা : ডানো | গান। --(২+২)+(২7+২)+১ 
পর্ধব--চতুর্মাত্রিক। , 
চর়ণ-_চতুষ্পবিবক ও ব্রিপবিবিক, অপূর্ণপদ্গী | 
স্তবক-_অনমপদী ৪ চরণ ( ১ম ৩য়, হ্যস্পর্থ), মিত্রাক্ষর € ক-খ-ক-খ ) 


রতি--শ্বারাথাতপ্রধান। 
ঠধ--দ্রত। 
(৪) 


|| * | * * ৪৩ ৪৬৩৪৬ ও ] ৪০ ৬৪ ডগ 


“রে সাত, £ রে বা | কাছিল: পশুপ।ত | পাগল £ শিব গুম : থেশ 
»০(8+৪)10৪1+৪)118+৪-+২) 


| ঙ 55৪ ৬৪ 1] 25৬ ৪৬ 5 ও ? ৪ 56৬ টৈ 


ঘোগ : মগন £ হর | তাপল £ যত দিন | তত দিন ; নাহি ছিল : ক্লেশ 
-(৩+৩+২)+(১15)1+18+8+২) 
পর্ব-__অষ্টমাত্রিক | 
চরপণ--ত্রিপর্ব্বিক, অতিপদী (1)51)6: ০৪15180110) ( দীর্ঘ ত্রিপদী )। 
স্তবক-_লমপন্গী ২ চবণ, ষিত্রাক্ষব | 


রীতি- ধ্বন্প্রধান। 
লয়--বিলম্বিত ( অতিবিলম্থিত ছন্দ )। 


(৫) 
ছিল জাশ। ; *সেঘনাগ,* | সুপিব ? আন্তনে | -(৪+৪)+৩+৩) 
এ নয়ন : স্ব: £ আদি ূ তামার : সম্মুখে; সক || »(৪+২+২)+(৩+৩) 
স্‌পি রাজা ; 2 ভার : পুত্র ণ তোমা চা £ করিব, ॥ -০(৪-+২+২)+(৩+৩) 
মহাহাতর। :1,*কিস্ত বিধি | * __বুঝিৰ ; কেমান || ₹(৯+8)+6+৩ 
ঙার লীলা! ? £ *_ ভাড়াইলা | সে সুখ: আমারে! ঞ্ক || স্ম (848) +(৩+৩) 


পর্ব --অষ্টম্াত্রিক 
চরণ__দ্িপব্ষিক অপূর্ণপ্দী ( পরার ) 
স্বক- ১» 7 আমত্রাক্ষর, সমপদী 


রীতি-_-তানপ্রধান। 
লয়--ধীর। 


সাধারণ আমতাক্গর 
ছনোবন্ধ 


ছন্দোলিপি ১২১ 





(৬) 
যদি তুমি £ ঃ মুহুর্তের তরে | 
ক্লাস্ততরে £ ্ জাত ১৬ শা ১৩ 1 
ধাড়াও ধমকি, | 
এ £ চষকি | 
2 উঠিবে : বিশ্ব | পুপ্ন পুপ্র বন্তর : পর্ব ত. | টি 
[শি | কবন্ধ : বধির : আধ! | 
স্থশতনু ; ভযঙ্করী ;বাধা || _584৮ 7১০ 
সবারে £ ঠা র£শিক়্ে| ধাড়াইঃব : পথে » | স্প৮ 1৬ | 
অণুতম £ পরমাণু | আপন-র ২ ভারে । 
সঞ্চ যর : অচল বিকার || স্৮৬১০ | 
বিদ্ধ ; হবে | জাবাশ্র £ মর্্মূলে | 
বলু বর; বেদনার £ শূলে। || নিই চনত | 
পর্বব-__মিশ্র (৪, ৬) ৮ বা১* মাহার)। 
চরপ-_দ্বপব্যিক ও ত্রিপব্বিক। | বলাকা্র ছন্দ 
স্তবক-_বিষমপনী, মিশ্র, জটিল মিত্রাঙ্গব। 
রীতি--তান্প্রধান। 
লর-_ ধীর। 
(৭ ) 
৪/ 9/ ও / ৮ / 2 ঞ/ ৩ ০৬ ) 
বিষ্বুর বরস | (ইশ তথন, | রোখে ধরলো | তারে, | -৪+৪8+৪8+২ 
৪৬ ৬ / ৬ ূ 
ওষুধে ড1| ক্তারে । 7৪4২ 
/ ০৬ ৩ / ৬ ঙ ৬ ও | 
ব্যাধির চেয়ে | আধি হলে | বনে! । -৪+৪+২ 
9 3 / 5 গু ৪ 
অপি | নানা আপের | কৌটা হলো | অন -৪+1৪৮+৪+৪+২ 
*/ ৩ / ও / ৩ ০ / 25৩ / 9৪৬ 5৬ 
বছর ছ্েড়েক | চিকিৎনাত | করলে যখন | অস্থি জন | জব ] ৮০৪1848151২ 
ঙ / /25 ৬ ৩/ ৬ 
তখন বলুলে, | "হাওর বদল | করে।”। স্ত৪+8+২ 
৩ 2 & গড ৩ / ও /০6 ৬ চা 
এই দুযোগে | বিন এবার | চাগৃলো প্রথম | রে'লর গাড়ি, স্০৪+৪+৪+8 
৪ / 9৩৬ গু € / ৬ / ৩25 
বিশ্বের পরে | ছাড়লে প্রথম | হ্বশুর বাড়ি। শ৪+৪+৪ 
পর্বব-_চতুর্মাত্রক। 


চরণ-_মিশ্র ( ছিপার্ববিক হইছে পঞ্চপর্বর্বিক ), প্রায়শঃ অপূর্ণগদী | 
স্তবক--মিশ্র, মিত্রাক্ষর । 

ীতি-_শ্বানাধাতপ্রধান। 

লয়--দ্রুত। 


১২২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


, (৮) 
“বেলা বে ; পণড়ে এলো, | গুল্‌কে ; চল *_ ০(৩+৪)+(৩+২) 
পুরানো ঃ সে হু হরে কে ষেন : ঃ ডাকে দরে, -০(৩+৪)+(৩+8) 
কোথা সে ; ছায়া সাথ, | কোথ। নে £জল। 5(৩+৪) +(৩+) 
কোথা মেঃ বাধ ঘাট, জন তল। স্্ (৩ +8)+ (৩4২) 
ছিলাম ? আনমনে | একেলা £ গৃহ কোণে, »০(৩+ ৪)1+(৬48) 


গড ৪০ ও 5 ও রি 


কেধেন: ডাকিল রে | “জজ্‌কে : চল্‌.” (৩4৪) +1৩4২) 


পর্বব--সপ্তমান্ত্রিক। 

চরণ-_দ্বিপর্ব্িক ও চতুষ্প।বর্বক ( অপূর্ণপদী )। 

রীতি--ধ্নিপ্রধান। 

লয়-_বিলম্বিত। 

(৯) 
সকর-; £চড়| মুকুট : খানি | কবরী ; তব | ঘবে _(৩+২)1+(৩+২)+0৩+২)+২ 
রাবি শির স্(৩+২)+২ 
হবালায়ে : বাতি ণ ষাতিল ; সখী । দল, -০(৬১+২)+(৩-+২)+২ 


তোমার £ দেহে | রতন- ২ সাজ | কারল £ ঝা ] মল.্৮(৩+ ২)+(৩+২)(৩+২)+২ 


রি লি 
গু ঙ € 6৩ 


মধুর ; হোলো | রি ছোংল। মাধবী! ট্শ- | খিণী, ০ (৩+২+(৩+২)1+1৩+২)+২ 


চা উড ৮৬ 


আমার : তালে তোমার : নাচে | মালিল £ রিনি ] ঝিন। 
»০(৩+২)+'৩+২)+ (৩+২)+২ 


পূর্ণ : চাদ | হাসে £ আকাশ | কো.ল-(৩+২)+(২+৩)+২ 
আলোক-; ছায়া | শিব-: শিবানী | সাগর : জলে | দোল । 
আ৩+২)1+(২+৩)+ (৩4২) ২ 
পর্বব--পঞ্চষা ত্রিক। 
চরণ--একশ, ।দ্ব- ব। ত-পর্বর্বিক ( অতিগন্গ। )। 
রীতি--ধ্বনিপ্রধান। 
লয়--বিলম্বিভ। 


ছন্দোলিপি ১২৩ 


(১০) 

বিপুল। এ | পৃর্লিবীর ; কতটুকু £ জানি। -০৪+১০ 

দেশে দ্বেশে | কত না : নগর : রাজথানী-__ শ৪ 4১০ 

মান্থষের £ কত কাঁপ্তি, | কত নদী £ গিরি সিন্ধু : মরু, ৮৭১০ 
কত ন1 : অজান! ; জীব | কত না £ অপরি : চিত তরু স্৮শ- ১ 
ররে গেল: অ.গাচরে | বিশাল : বিখের : আয়োজন; ৮ ০১০ 
মন মোর : জুড়ি থাকে | আতক্ষু্ই ই তারি এক £ কোণ। ০৫৮১৩ 
সেই ক্ষোতে : পাড় গ্রস্থ | ভ্রমণ : বৃত্তান্ত £ আছে যাহে শ্প১০ 
অঙ্গন উৎসাহে-_- জজ ৩ পু 

যেখ। পাই | চিত্ষয়ী £ বর্ণনার £ বাণী লউ 4১০ 

কুড়াইর। আনি। ৮৩ শা 

জ্ঞানের : দীনত : এই | আপনার £ মনে ৮4৩ 
পৃঃণ £ করিয়া £ লই | ধত পারি; তিক্মালধ : ধনে। ০৮4১০ 


পর্ব-মিশ্র (৪, ৬, ৮, ১৯ মাত্রার )। 
চরণ--দ্বিপর্ব্ধিক ( পূর্ণ চরণ ৮ +১০--১৮ স্বাত্রার, খণ্ডিত চ?ণ ৬ ব1 ১৪ যাত্রার )। 
রীতি--তানপ্রধান। 


লয়--ধীর। 
(১১) 
/0 গু / /৩ / ৬ 
ভিন্ন £ জাত আর | ভিন্ন : বংশ আ৪ 48 
2:5৬ 
বিডি তাই | একশ: অংশ, ০৪48 
/ 5 7 ৬ 
বে: 1 ধ্বংস শ৪ 48 
নাঃ  খুচালে | এই £ বানাই । স্০৪ 4৩ 
ভাই কে: চুলে। পঙ্গ : তলে শপ ৪ 4৪ 
£ /৬ ৪ ৬ 
শুদ্ধ: থোল্‌ তু | গঙ্গা জলে সি শান 
৬ / ৬ / ও ৬ গু ও 
(ওরে সেই) অছুৎ: ছেলেই | তুলে কোলে, ৪48 
/5/ ০ /5 / 
তুষ্ট £ হন যে |গঙ্গ।: মাঈ। ০০৪4৩ 
পর্ব চতুর্মাজিক। 
চরণ-_-দ্িপর্ববক। 
রীতি--বলপ্রধান। 


লয়--ভ্রুত। 


১২৪ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


(১২) 


ুর্থম গিরি | কাস্তার মরু, | দুস্তর পারা | বার 


সপ্ঞ্ ছুটি ডক ডু ০৪৬৩ পপ 6 ০ 


লঙ্ষিতে হবে | রাত্রি-নিশীণধ, | যাত্রীরা, হু শি [ রর 


পর্বব--বগ্নাত্রিক। 
রীত--ধ্বনিপ্রধান। 
লয়--বিলম্বিভ। 


(১৩) 


টু 
স্পা দল ঙ উল সি উ € 
চি 


নন্দলাল তে! ] একদ। একট! | কিল ভীষণ পণ_ 


2৬০৩৪ জু. 2 চা 


স্বদেশের তরে, | যা করেই ছোক, | রাখিবেই সেজী |. বন। 
সবলে বলিল, | “আলহা" হ| ক কী, | কর কীনন্দ| লাল 1৯ 


চা ০6৬5৩ ৩৩ ০ ০6৬ 2525 ট 


নন্দ বলিন। | বমিয1 বমিয1 | রকিব কি চির | কাল? 


পর্বরব--বগ্মাত্রিক। 
রীত-ধ্বনপ্রধান। 
লয়--বিলম্বিত। 
(১৪) 
হে মোর চিত, | পুণ্য তীর্থে | জাগে রেধীর 


নু 


টি... 81 ৪৪৩ ও ৪ ৫ ০ গড ও ও 


এউ ভাবতের | মহামানবের | লাগরতীরে। 


৬ ও চা ও ৪ গড ৬০ ৩ ৪৪5০ ৬৩ ও ৬ 


হেখায় দাড়ায়ে | ভুবাছবাড়াযে | নষি নরদেব | তারে, 


উড ০০সড ৪৩5৬ ০০ শা টিডউী 3 


উদ্বার ছন্দ | পরমানন্দে। বন্দনা করি | উারে। 


থান গভীর | এই যে তৃবৰ 


৪৬ 55 5 ৩ ৬ 7 


নম্বীজপমাল। | ধৃত প্রান্তর, 


ছেখায় নিত্য | হেরে। পবিত্র | ধরিতীরে 

এই ভারতের মহামানবের | সাগরতীরে ৷ 
পর্ব-্বণাত্রিক। 
রীত--ধ্বনিপ্রধান। 
লয়-সবিলম্বিত। 


-০৬+৬4+৬৭ 


আঃ 41৬ ৬ 


»্০৬+1+৬৩1+৬-২ 


7৬-1৬-৬44২ 


-৬+৬+৬+২ 


স০৬1৬+৬1২ 


সত শ৬শ ৫ 


-৬-+৬শ৫ 


_-৬+৩-1৬শ২ 


৬+৬+৬4২ 


শু 


স০৪+৬ 


০৬ শা 1 € 


আআ ৬ 1৬ -1-৫ 


ছন্দোলিপি 


(১৫) 
ডি বি গড ৬ /গ / 7 ভউঞ্চ / ০5 
আমি যদি | জন্ম (নতম | কালিদাসের | কালে 
/ ও ৬ / 5//৩ ৩৬ ২৮) ০ ৩ 


দৈবে হুতেম | দশম রত | ন্ব রত্বেব | সালে, 


ি ৮৩ ৪ ৬ 9 


এবটি ক্লোকে | সতত গেকে 


9 / 9 ৪ ৬ / ০ 
রাজার খাছে | ।ন হাম চেয়ে 
সর টি ছুট / ঞ / স্আপ্প 0 ডি 
উজ্জক্িনার | বজন প্রান্তে | রা ঘর। | বাড়ি 
৬/ ০6৬ ডি / 95 
বেবার তটে | টাপার ৩ 


০ ০ / ও %০ ০০ 
সভ। এসত | জন্ধ্যা হলে 


০.৫ ০/% ৯৩ ০ ৪০ 


্ীড়াশৈণে | জাপন মনে | দিতাম ক | ছাড়ি 


ও / 5৬ গু £ 99৩ 4৩ পা গড গু ও 


জীবন ৬খী |] বহে যেত বন্দাত্রান্ত। | তাপে & 


০ ০ ০ /০ ০ / / ০০ / 
আম যাদ | জন্ম নিতেষ | ক্া(লদাগের | কালে 


গর্বব-_ চতুর্মাত্রিক | 
পা(৩--ব্লপ্রধান। 
লয--ক্রুত। 
(১৬) 
স্্প টি ০ £/ ০ ০ / ৩ ও / 9০ ৩ 


মক! ওরে মুক্তি বোখায | পাবি) মুক্ত | বাখায় গাছে? 


০ ০ ০ ৬৩ ও / ও ও / ও 9 / চা 


আপান প্রভু | সৃষ্টি বাধন | পরে* বাধ! | ;'ৰার ঝাছে। 


/ ঙ / ৭ ০ % ও 
রাখে খে ধান, | খাক্‌রে ফুলে | ডালি, 


সপ ও০/ 9০ *০ 9 


ছি'ডুক বন্ত | লাক ধুল | বাল, 


সপ 0৩৩ টা 9০ ৩ / ০০ *্পঞে ৬/ ০ ৪ 


কর্মযোগে | ভার সাথে এক | হযে* ঘর্ম | ড় ঝরে ॥ 
পর্ব-_চতুর্মা।জঅক। 
রী।ত-_বলপ্রধান। 
লয--ক্রুত। 


* চিহিত স্থানে ছেদ আছে। 


১৫ 


৮৪48 48 4. 
-৪+৪+9-ৎ 
আম ৪ শা ৪ 
-৪+8 
০০৪ +৪+8+২. 
০৫৪ শ৪ 
স্ু৪ 48 
স্ত৪-8+৪+7২ 
--৩+৪শ৪ শা 


১৪-7৪-7৪84 ২ 


৪ 1৪ +৪ +৪ 
-৪+৪+৪+8 
০৪875 
-৪+৪+২ 


৪ +-8 শ-৪ শ৪ 


১২৬ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 
(১৭) 


॥ 
জলগণ £ মন-অধি | নায়ক £ শন পচ £তাগাবি|থাও তা। 


£ঞাৰ : দ্ধ | গুজরাট £ সঃ ূ খাবি: উৎকল | বঙ্গ 


বিদ্ধা হিম: চল | যমন! : জনি জলধি তর: 


০ ৩০ || | || ॥ 
তবশুভঃনা:মে|জা:গে 


৬ গতি | উড || | 
তৰগুভ: আশিস |মা:গে 


| || ** ** || া 
গাঃছেঃতবজয়।গা:থ! 


95586 স্পস্প রী | চি ০৪ ] ] ৪ 9 মস্ত ও চি 


জনগণ; মঙ্গল | দায়ক : জর হে | ভারত-: ভাগা বি যা: ্ 
পর্বব__অষ্টমাত্রিক | 
রীতি-_ফ্নিপ্রধান। 
লয়-_-বিলছ্িত ( অতিবিলাদ্বত অক্ষয়ের বাবহার লক্ষণীয )। 


(১৮) 
খুব তার ৰোল চাল | সাজ ফট | ফা 
করার | হোলে তার | নাই মিট | মা 


চশমায় | চম্কাঁয | আড়ে চায় | চোথ। 


কোনো ঠাই ঠেকে নাই | কোনে বডে৷ | ০ রি 
পর্বব__চতুর্ম[ক্রিক। 
রী৩-ধ্ৰনিপ্রধান। 
লয়--বিলম্বিত। 


(১৯) 
[ওই ]সিংহল দ্বীপ সিদধু ট্পি। কাঞ্চন ম্্ | দেশ 
[ওই ] চক্দন যার | অঙ্গের বাস। তামুল বন ' কশ 
পর্বব--বগ্ত্রিক। 
বীতি--ধ্বনিগ্রধান। 
লয়স-বিলম্বিত। 


০৮+৮+৮+8 


22০৮ 1৮ শন শা ৪ 


৮০৮+৮+৮+৪ 


আন ৮ শা ৪ 


আজ ৮ শা" ৪ 
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হক ৮1৮ শা শ ৪ 


»০৪+৪+৪-+২ 
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৮৪ শ৪+8 ২ 


অভ শা শ ৬৭৩ 


জজ উ শ" ৬4 ৬৭ 


ছন্দোলিপি 
অঞবা, 
রর / /২://21111/ 112 
[ওই ]--সি'হল £ স্বীপ | সি্ভুর : টিপ্‌ | কাঞ্চন £ ময |গ্েশ 


£ ঃ 


/ 2 / / 2 / / 
[ওই ]- চন্দন £ যার | অঙ্গের : বাদ | তান্ুল £ বন | কেশ 


পর্ব্ব--চতুর্ষাত্তিক। 
রীতি--বলপ্রধান। 
লয়--দ্রুত। 
(২০) 
রবি অস্ত বার 
অরণোতে অন্ধকার, | আকাশেতে আলে 
সন্ধা! নত আখি 
ধীরে আসে | দিবার পশ্চাতে । 
বছে কনা বহে 


বিগার বিষাদশ্শ্রান্ত | সন্ধার বাতাস। 
পর্বব-_মিশ্র (৪, ৬, ৮ মাত্রার )। 
বীতি-_তানপ্রধান | 
লঘ--ন্বীর। 
মু্বন্দ ছন্দ 


রর বারের বারা ডর 


$ 


১২৭ 


০০৪+৪+8 ৭২ 


স্০৪+৪+৪4২ 


লও বত 
জজ ৮ পাস 
৮৩ ৬ 
আম ৪ শি 
৯ শা 


অজ ৮ শৃঙ 


তুতীয় ভাগ 
সল্লিশ্শিষ্উ 
বাংল। ছন্দের মুলতত্ত্ব 
(১১ 
ছন্দ, ভাষ ও বাক্য 


281601763 বা ছন্দঃ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ 00৮0) 
ব৷ ছন্দঃস্পন্দন-সম্দ্ধে একটা পরিক্ষার ধারণা থাকা দরকার । বাংলায় ছন্দ 
শবকটি [09670 ও 11১51) উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া 760০ ও 71) 0101) 
যে ছুইটি পৃথক 992091)% অর্থাৎ প্রতায় বা! ভাব, তাহ সাধাবণের ধারণায় 
সব সময় আসে না। কবি যখন লেখেন যে-- 

“ছনো উদিছে তাবক, ছন্দে কনবাৰ উাঙ্ছে 
ছন্দে জগমগ্ুল চলি:ছ” 


_-তখন তিনি ছন্দ শবটি 7195 0) অর্থে ই ব্যবহার করেন । 116116 বা পঞ্ছেৰ 
ছন্দ 717 6))7৫) বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্র । 

বসান্ুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগুঢ সম্পর্ক আছে ! মনে বসের 
উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে | যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছনা লক্ষিত হয়। শিশুর চপল 
নুত্যেও এক্রকমের হন্দ আছে, মাহষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দ 
আছে। বাহার| ভাবুক, তীাহাব! বিশ্বের লীলাতেও ছনের খেল৷ দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে ন্নাযুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের 
ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমু্ধ আবেশের ভাব আসে, "স্বপ্ো! জু মায়! স্ব মতিভ্রমো স্ক” 
এই রকম একটা বোধ হয়।* এই অনুভূত্টুকুও কবিতার ও অন্যান্ত স্থকুমার 
কলার প্রাণ। 

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ বিষষষের মধো 
কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আদিতে পাবে? সুর্য্যান্তের লময্তকার 
আকাশে বঙের খেলায়, বাউল গানের শ্ররে বা তাজমহলের গঠনশিল্লের মধ্যে 


শশা সপ | ২ পপপসসস্পোপসপপস্পা 


* ছাছ্যতে ইতি ছন্দ;ঃ__যাহা ত পূর্বে অন্ুবগণ আচ্ছন্ন ( মন্ত্মুগ্ধ ও অভিভূত ) ক্ইযাছিল। 


বাংল ছন্দের মূল তত্ব ১২৪৯ 


এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জঠ আমব। এ সমগ্জের মধ্যেই ছন্দ 
বলিয়া একট ধন্ম প্রত/ক্ষ করিতে পাবি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্ট ইন্দ্রিয়ের ভিতব 
দিয়া আমর[ রঙ বা স্তুব ঝ| গন্ধ কিংবা এ বকম কোন ন। কোন গ্রণ প্রত/ক্ষ 


করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমবা ভন্দোময় বলিয়া ঘাহাদের 
উপলব্ধি করি? 


কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। 
তাহার! বলেন যে, সমপরিমিত কালানজ্ঞ/র যদ্দি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বাবাই যি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ আছে 
বলাযায়। ম্থতণাং ঘডির দোলকে! গতি) তরঙ্গের উত্থানপতন ইত্যাদিতে 
ছন্দ আছে খল! যাইতে পাবে । কিন্ত ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব হুষ্টু বণ! যায় না। 
কোন কোন প্রকাবেব ছন্দে অধগ্ঠ পৌনঃপুনিকতাই গ্রধান লক্ষণ; কিন্তু 
ছন্দের এমন সন ন্ষেত্র আছে, যেখানে পৌন পু্নকতা এক রকম নাই, ব! 
থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোথ জন্মে না। নু্যাত্ের সময় আকাশে কিংবা 
বড় বড চিত্রকরদের ছবিত যে বডের সমাবেশ দেখা যাঁধ তাহাতে ত পৌনঃ- 
পুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্ত তাহাতে কি 11)0)0) নাই ? গায়কের! 
যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌন:পুনিকত লক্ষিত হয়? 'আসল কথা 


-__070$07)-এর কাজ যানসিক হাবেগের অনুযায়ী স্পন্দনেব স্থষ্টি করা 
কেবলমাত্র কোন্‌ ঘটনাব পুনরাবৃত্তি করা নহে । 


কোন সম্থিতিগ্তাপক পদার্থে উপর আাঘাত করিপে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। 
আমাদের বাস্থেন্িয়গুলির গঠন কোশপ পর্যবেক্ষণ করিলে দেখ! যায় যে, তাহারা 
শ্িতিষ্তাপক উপাদানে তৈয়ারি । বাহিরের জগতের ওুতোক ঘটন! ও পরিবর্তন 
অক্ষিগোলক ব। কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক ন্াযুতে আঘাত করিয| স্পন্দন উৎপাদন 
করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মন্তিফর কে'ষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে পরিণত 
হয়| অহরুহঃ বা জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নান! রকমের স্পন্দনের (ঢউয়ে 
আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভত হইতেছে। যখন কোন £ক বিশেষ রকমের 


ম্পন্দমনের পধ্যাষের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জন্) অনভূত হয়, তখনই ছুন্দোবোধ 
জন্মে । 


এই সামঞ্জস্থের স্বরূপ কি? যদি সমধশ্ী ঘটন। পরম্পরার মধো কোন 
বিশেষ গুণেব তারতমোর জন্ত মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 


ছন্দঃম্পন্দন আছে বলা যাইতে পারে । কোন ঘটন! উপলব্ির সঙ্গে সঙ্গে মনে 
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তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে! কানে বধ সা" সুর আসিয়া 
লাগে, তবে মন স্বভাবতঃই তাহার পরে “প। কিংবা এমন কোন স্থরের প্রত্যাশ। 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্থি জন্মিতে পারে; তেমনি সিছর 
(%০০011100) রঙ দেখিলে তাহার পরে গাঢ় ন'ল (0105-10)421106) বড দেখিবার 
আকাঙ্া হণয়াস্বাাবিক। বিস্তু প্রত্যাশিত ঘটন! ন| আসিয়া ঘদি অন্ত 
ঘটনা আসিয়া পড়ে তবে মনে একটা আন্দোলনের স্থষ্টি হয়; আবার যাহা 
প্রত্যাশিত, তাহা আমিলেও আর-এক প্রকার আন্দোলন হয়| এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞনা হয়। এইরূপ বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ- 
বৈচিত্রা ঝা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবজনিত আন্দোলনই ছন্দের 
প্রাণ। কোন রাগরা:গণার আলাপে নানা স্থুরেব সমাবেশ ব! কোন চিব্রপটে 
রঙের সমাবেশ লক্ষ) কিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে। কেবল দেখিতে 
হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে ম্পন্দনে যেন বিরোধ ন। থাকে, অথব।, সঙ্গীতের 
ভাষায় বলিতে গেলে, তাহাথা যেন প্রম্পর ণববাপী, না হয়। নানা রকমের 


স্পন্দনের নান! ভাবে সমাবেশের দঞ্ণ আবেগান্ুদ্ধপ জটিগ স্পন্দনের উৎপত্তি 
হয়। সেই জটি" স্প«নই মানসিক আবেগের পরতাক। 


কিন্ত খোঁচ্্য ছাড়াও ছন্দে আর-একাট লক্ষণ থাক। আবশ্তক। সেটি 
হইতেছে,_ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের এঞ্যস্ত্র। সঙ্গীতে সুর 
আেগাম্্য য়া বৈচিত্র্য আলিয়া দেয়। তাপ সেই ইরসমুদাথকে একে]র স্কুত্রে 
গ্রাথত ঝরে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত ছইটি শ্রবুাত্তর লীলা দেখা যায় ; 
একটি গাঁতর ও একটি [স্থতিণ। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি 
এবং স্ব ্ববন্থানে [ফাএখার প্রবৃত্তি--এই দুয়ের পরস্পর ্র/তক্রিয়ায় 
স্পন্দশের উৎপান্ত। ছব-ন্দও এক দিকে বৈচিত্রের ছগ্ত গতির এবং অপর দিকে 
এক্যহত্রের জগ্ত শ্থি*র মিশন ঘটে বলিয়। স্পন্ম,নর লক্ষণ অন্রভৃত হয়। 

স্তরং খলা যাহ পারে যে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধন্মী 
ঘটনাপরম্পরা থাক। দরকার) বিশায়তঃ, সেউ সমণ্ডেব মধ্যে কোন এক র্মের 
এঁক্যহথত্র থাক। দরকাব ; তৃঠারতঃ, তাহাদের মধ্য কোন একটি বিশেষ গুণের 


ভারঙমে)র জগত একট। হুন্পর বোচভ্র্েৰ আবিভাব হওয়। দরকার | দৃ্ান্তস্বরূপ 
বগা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে হৃবের পারম্পয্য তাগবিভাগের ছাএ এঁক্য 
এবং আপেক্ষিক তীব্রতা ঝা কোমলতার দ্বা4 বৈচিত্র সাধিত হয়, এব এইরূপে 
ছন্দোবোধ জন্মে । 


ংল] ছন্দের মূলতব ১৩১ 


পদ্চহন্দের মধোও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাকোর সঙ্গে 
নাক্যের বন্ধনই পঞ্ছন্দের কাজ। পদ্যহন্দের ক্ষেত্রে সমধর্্মী ঘটনাপরম্পরা 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি--এইরূপ কোন বাকাংশ বুঝিতে হইবে; এবং 
পারম্পর্যা বলিতে, কালাম্বযায়ী পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে । বাকাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া একোব সুত্র থাকিবে , অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়! 
পর পর বাক্যাংশ অন্ছবপ হইবে, বা কোন ০1১51088 অর্থাৎ সহজবোধ্য 
[৮67 বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে । এই আদর্শ ব! নক্মাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের বাঞ্না করে, এবং একাধাবে এঁকোর ও বৈচিত্রের সমাবেশ 
করে) কিন্তু এ ধবণের বৈচিম্বো নিয়মের নিগভ অতান্ত বেশী, সুতরাং এঁকোর 
বাধনই অধিক প্রতীত হয। আবেগের অনুধন্মী বৈচিজ্ঞা-সম্পাদনের জন্য অন্থা 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্তক । কবি স্বাধীনভাবে 
সেই গুণের তারশুমা ঘটাইয়। বৈচিন্রা সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের 
গ্ভোতন1 করেন। কেবলমাত্র নঝ্স। ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দ একঘেয়ে ও 
বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের গ্োোতনা হয় না। এই সত্যটি অনেক 


কবি ও ছন্'ঃশাস্ত্রকার বিস্বৃচ হন খলিয়া তাহার! ছন্দঃসৌন্দর্ষ্যের মূল সুত্র 
ধরি”ত াবেন না। 


116111৪ বা! পছাছন্দের আলোচনা! করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের এ্রক্য- 
বন্ধনে? সথ৪টি আলোচনা! করিতে হয়। কৰি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, 
সে বিষয়ে মাত্র দিউপির্ণয় কর! যাইতে পাবে, বাধাধর। নিয়ম করিম] দেওয়া 
যাঁয় না। কিন্তু ছন্দেব বিভিন্ন অংশে মধো এঁকাবন্ধনের সুত্র কি হইতে পাবে 


তাহা ভাষার প্ররুত্তি, ইতিহাস ও ব্যবহারের বীতির উপর নির্ভর করে, সে 
বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। 


কাবান্দের প্রকৃতি বাক্যের ধার্মর উপব নির্ভর করে। স্থতরাং প্রথমতঃ 
বাকে'ব ধর্ষ কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা 
বুঝিতে হইসে । 

ধ্বন“»জ্ঞানের মত বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা 35115)19 1 বাগ্যস্ত্রের 
স্বল্প“ম আহাসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্র। প্রত্যেকটি অক্ষর 
উচ্চাৎণের »মফচেখ কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবাব কালে কঠস্থ 
বাগ্যস্ত্রের শবস্থান অনুসারে শ্বানবাঘু কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, 
এবং পরে মুখগহ্বরে ত্র আকার ও দ্রিহবার গতি অনুসারে উপরস্থ ব্যঞ্জনধ্বনির ও 


১৩২ ংল ছন্দের মুলসূত্র 


উৎপাদন অনেক সময় করে। বাগ্যস্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অনুসারে অন্দরে রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের 
ক্থটটি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই 
স্বর অক্ষরের মূল অংশ । অতিরিভ্ঞ, ব্যঞ্ধনবর্ণ সেই শ্বরেরই একটি বিশেষ রূপ 
প্রদান কৰে মাত্র। 

ধবনিবিজ্ঞানেব মতে শ্ববের চারিটি ধশ্ম-_1১) তীব্রত1(/101)-- শ্বাস বহির্গত 


হইবার সময়ে কণন্থ বাকৃতন্ত্রীর উণর যে রক্ষম টান পে, সেই অনুসারে 
তাহাদের ক্রুত বা মৃছু কম্পন সুর হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়? বা তীব্র হইবে। (২) গাভীযা (07)1610511% 
0: 100017858)-- অক্ষর উচ্চারণর সময়ে যত বেশী পবিমাণ শ্বাস্লায়ু একযোগে 
বিগত হইবে ম্বব তত গভীর হইবে এব ৬ত দুর হঠাত ও্পষ্টরপে 
স্বর শ্রতিগোচর হইবে । (৩) ম্বরেক দৈর্য বা কালপপ্িমাণ (1671010) 01 
00:%0108)--যক্গণ ধরিয়া বাগ্যস্থব কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষবের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই শ্বকেব দৈর্ঘা নিভর ববে। (৪) ম্ববের 
রঙ (1০07) ০01011)-- শুদ্ধ স্বরমাত্রেবই উচ্চাবণ কেহ ববি.ত পারে না, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধবশির৪ স্ষ্টি হয় এক তাহাতেই কাহারও 
স্বর মিষ্ট, কাহাবণ কর্কশ ইত্যাণি বোধ জন্মে, ইচা্কই বলা যায 


স্বরের গড । 
এই ত গেল স্বরের স্বধন্মের কথা। ত্াহ1 ছাড় কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত 


হইয়া যখন বাকের সৃষ্টি হয়, তখনও আর ছুই-একটি বিশ্ষে ধ্বনিলক্ষণ দেখ। 
যায়। বথ। হল্বার সময় ফুসফুসে শ্বাসবাযুর অগ্ুতুল হইলেই নিংশ্বাসগ্রহণের 
জন্য থামিতে হয় ঠিক নিংশ্বাসগ্রহণের সময়ে (কানও ধর উৎপাদন কর! যায় 
না। এইজন্য বাকে)র মাঝে মাঝে 19088 বা ছেদ দেখা যা়। তপ্ভিনন যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও ভিহ্বাকে বারংবার ও্য়াসেব পর কখন বখন এবটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে। 

কথা বলিবার সময়ে নানা লক্গণাত্রান্ত অন্দর ও অন্মরস্মষ্টির পরম্পরা 
উচ্চারণ হইয়া থাকে । বিত্ত ছন্দোবোধ, বাবে)র তন্ন ভণ উত্ক্ছো 
করিয়া ছুই-এবটি বিশেষ লম্মণ অব্কম্থন ববিয়া থাকে । ছন্দোব্। রচনার 
এঁক্য এবং ওছুচিত আদর্শের চন্ধান পাওয়া যায় বাকের কোন এক ব্শ্ষে ং্শব 
আবার ছন্দোব্ধ রচনায় আবেগের প্রবাশও হয বাকোর অপর কোন ঘন্মের 


বাংলা ছন্দের মূলততর ১৩৩ 


মাত্রার বৈচিত্রো--যেমন বৈদিক সংস্কতে ছন্দের এঁক্যহ্ত্র পাওয়া যায় প্রতি 
পাদের অক্ষরস'খ্যায় এবং পাদাস্তস্ক কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সণ্পবেশের 
রীতিতে; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-স্জিবেশের জন্য পাদাস্তে একটা বিশেষ 
রকমের 0%09098 বা দোলন অনুভব করা যায়। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অন্দান্ত, স্বরিত ভেদে ভিন্ন মাত্রায় স্বর তীব্র তার 
দরুণ আবেগছ্যোতক্ক বৈচিন়্া অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কতের প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণেব অক্ষরস'খাব এবং তাহাদের মাত্রাদখ্যার দিক্‌ 
দিয়া এঁক্যন্ত্র পাওয়া যায়; কিন্তু তুম্ব দীর্ঘ-ভেন অক্ষর সাজাইবার রীতি 
হইতেই বৈচিত্র্যের শন্ুভূতি জন্মে । অর্ধাচীন স্কত ও প্রারত ছন্দে এবং 
উত্তর ভাবতের চল্তি ভাষাসমূহেব ছন্দে আবার এঁকা্থত্র অন্যবিধ ; মেখানে 
প্রতি পর্বের মোট মাত্রা সংখ] হষ্টতেট ছন্দের এঁকাবোধ হয়। 16230 
ৰা পর্বের ভিতরে ভিন্র ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ ম্বাধীনতা 
কবিকে দেওয়া হয়। ইংবেজী ছন্দে আবার 800006 বা অক্ষরবিশেষের 
উচ্চারণেব জন্য স্বাভাবিক স্বরগাভীর্্যই ধ্বনি প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে 
কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার 1০০1 বা! গণ থাকার দরুণ এঁক্যবোধ জন্মে) 


কিন্তু গণের মধ্যে ৫৪০(-যুক্ত বা &০087/-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে 
বৈচিত্র্যবোধ জন্মে 


এইবাপ “দখ। বায যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষার ছন্দে প্রকৃতি ও 
আদর্শ বিভিন্ন । ছন্দের উপাদানীভৃত বাকাংশের প্রক্কতি, এরকাবোধের ও 


বৈচিত্রাবোধের ভিত্ত্িস্কানীয় ধশ্ম, এরক্যের আদর্শ, এঁক্য ও বৈচিজের পরম্পর 
সমাবেশের রীতি--এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য সক্ষিত হইতে পারে। সময়ে 
সময়ে মাবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক রীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন, শৌক্িক সংস্কতের বৃত্তছন্দের এবং অর্বাগীন সংস্কতের মাঙ্জাবৃত্ত বা 
জাতিচ্ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং 
সভ্যতার ইতিহাস অন্গুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষ। কালক্রমে 
আনার্্যভাষিত হওয়াতে এবং অনা ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ 
বৃত্চ্ছন্দের স্থানে জাতিচ্ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাকে।র নানা ধশ্ম 


থাকিলে প্রতোক জাতির পক্ষে ছুই একটি বিশেষ ধন্মই সমধিকরূপে মন ও 
শ্রন্ণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রাঁতি তুলনা করিলে বন্ধ 
তথ্যের সন্ধান পাওয়। যাঃইবে। 


১৩৪ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


/ ২ক ) 
বাংল। উচ্চারণ পদ্ধতি 

বাংলা ছন্দের মূলতব্বগুলি বুিতে গেলে, প্রথমত: বাংল! উচ্চ'বণ পদ্ধতিঝ 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখ! দরকার | সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংল! ছনর 
প্ররূত্ির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 

প্রথমত, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাঁধা ব! লক্ষণ কোন দিক দিয়া 
নাই। অবশ্য সব দেশে যখন লোকে কথা বলে, তখন বাক্তিভেদে এবং 
ফমম়ভেদে একই শবেব ধ্বনির অল্লাধিক তারতম। ঘটে | কিন্ত অনেক ভাষাকেই 
শকেব “কান না কোন একটি ধশ্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং 
সেই ধর্ম অবলম্বন করিযাই ছন্দঃস্ত্র রচিত হইয়া থাকে । সংস্কৃতে অক্ষরের 
মধ্যে কোনটি হৃন্ব, কোন্টি দীর্ঘ হইবে, তাহা সুনিন্দিষ্ট আছে, গঞ্ে পাস 
সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে, এবং ভদন্রসাবে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও 
অক্ষরের দৈর্ঘ্য স্বনিদদিষ্ট নয় এবং পছ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের +দর্খা কমাইতে 
বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ ৪০০90(-এব দিক্‌ দিয়া উচ্চারণের 
যখেষ্ট বাধার্বাধি আছে । শব্দের কোন অক্ষরের উপব ৪০০৮০ বা একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নিদ্দিষ্ট আছে এবং ৯৫০৮7-অচসাবেই ছন্দ 
রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্ত বাংলায় অক্ষরের মাত্র! বা কাল- 
পরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবীধ। £নয়ম নাই । 

চল্তি বাংলার একটা! উদ্দাহরণ লইয়! দেখা যাক ১ 


॥ ॥ | | 1] 11 ৭ | ] | ॥ 1 | 1 | 





ধর1 কি মুখর বথা। ভ্ঞাথ, প্রীনাস্ত, | বিচ্ছু ভঘ 


| | | 11 | [44740 81৮4 


“সাব (২) টের পেলেই বা কি? 


টি. 18-871 





নেই, | বাটাদর চারখানা | ডিক্জ আচে বটে__ | কিন্ত যদ দল গিয়ে তে পর 


উন, ০ ॥ | ॥ | ॥ 117 11 1 1 1 ॥ টি পা 8৩ 


] 
ৰলে | আব পালাবার ৃ যো নই, তখন |বুপ্‌ ক'রে লাফিধে পড়ে] এক ডুণ্ে 


1 ॥ 1 ॥ 71 1 11 1 1 11111711111 ॥ | | | 





ঘতদুর পারিস গিযে | ভেমে উঠলেই হ'ল । এ অন্ধকারে ম্ার ক্গেোোর 'জাতটি 





মেইউ।” ( গ্রীকান্ত, পথম পর্ব শরতচজ চটোপাধার 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ব ১৩৫ 


7? 1111 81 81 8 | 11111 11 ॥ | 1 1 | 





আবি ঝাউবনের 
| | | | 


“এই ত চাই | কিন্ত আস্তে ভাই | _ব টার! হারী পাজী। 
7 ॥ | || 11 | ॥ 
পাশ দিয়ে | কক ক্ষতডর ভেতর দিয়ে 


11 | || ৰ 
টেরও পাৰে না।» 








এম্নি বার ক'রে নি'্য যাব যেশালার! 


('ভ্রীবান্ত, প্রথম পর্ব _শরতচল চ'্টাপ'ধায় ) 


( উপবেব উদ্ধতাংশগুলিতে মোটা লম্বা ঈাডি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল 
নির্দেশ কবিয়াছি, এবং ভাত্তীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানেব চল্তি সঙ্কেত ন্সনচসারে 
অক্ষবেব মাথায় চিক্ু দিয়া মাত্র। নির্দেশ কবিষ্াছি ; মাগায়।, মানে, একমারা , 
। |, মানে, ছুই মাত্র। ; 111, মানে, তিন মাত্রা বুঝতে হইবে )। 

উপরে উদ্ধত অংশগুলির মাত্রা ধিচার করিলে নিংক্বান্ত দিদ্ধান্ত কর! 
যায় £-- 

(১) সাধারণতঃ বাংল! উচ্চাবণে প্রতি অক্ষর হৃন্ব বা এক মাত্র! ধরা হইয়া 
থাকে। 

(২) কিন্ত প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষব এবং কখন কখন হৃম্বতর অক্ষরও দেখা 
যায়। 

(ক) একাক্ষর হলম্ত শব সাশাবণত£ দীর্থ ব! দুই মাত্রা ধর! হয়, যথা-_- 
উদ্ধতাংশের “আব্‌ঃ “টের্, "ঘাথও) কিন্তু কখন কখন হুন্ধও হইয়া থাকে__ 
যথা--ঝুপও। 

(খ) শব্বাস্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথা-_'ব্যাটাদের” শবে 
“দের'। “দেখিস্‌্' শবে থিস্ ), আবার কখনও হুম্ব তইতে পাবে (যথা 
“ঝাউবনের? পদে নের্‌? )। 

(গ) পদমধাস্থ হলম্ত কখনও দীর্খ (যথা--'শ্রীকাস্ত” শকের “কান? ), 
কখন হ্শ্ব (যথা-কিচ্ছু' শকের “কিছ, “যতদুং [যদ্দুর ] পদের “যৎঃ) 
আবার কখন প্রত (বথ1_ “ফেললে? পদ্রে 'ঘেল্! ) হইতে পারে। 


(ঘ) যৌগিক-স্বগাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় ( ষখা-_'নেই”, গিয়ে ( _গিএ) 


“লাফিয়ে শকের “ফিয়ে (-ফিএ); কখনও প্লুতও হয় (বথা_-চাই? )) 
আবার কখনও “হুহ্ব' হয় ( যথা-_-'প্লেই” শবে 'লেই”)। 


১৩৬ 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


(ড) মৌলিক-স্বরাস্ত "অক্ষর প্রায়ই হম্ব হয়, কিন্ত ইচ্ছামত তাহাদেরও 
দীর্ঘ করা বায়; যথা--ধরা” শখের “রা? 'জো-টি' পদের “জা+, ভারি 


পদের ভা” | 


চল্তি ভাষায় লিখিত শছ্য হতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 
একটা উদাহরণ লওয়! যাকৃ-_ 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


(১৭) 


|| 1 1111 1 111 1 1 
নিধিরাম চক্রবর্তী ' শোণ কাটি”ছন ব'সে, 


| | | 11 11 11111 11 





খেলারাম স্ট্রাচাষয | চত্ত বল এলে 


1 11 1 11 ॥ ॥ || 1॥ 





নিধিরামকে খেলারাম | করিল সম্তষ। 


1. 87111. .8..4 | ্& 1 
নিবিরাম বদ তঠোমান | কোথায নবাস? 
| | | 1 | | ॥ | 111 ॥ 
কি বললে 'পাড়|মুপ | কুক বাতযায? 
|॥ | 1 | 1111 1 11 ॥ 

লর্বাঙগ হ'লে নী প্রি দিল গায়। 

|| 11 1 11111 1111 

ওর কপাশে হ.দ। অন্ত মোয় হইত 





এখ দিন ওর ভিটেঘ : ঘুঘু ৮" র ষেত। 


কখন বলিনে ষে। দিন গেসরে কিসে? 
| 1] || | | | ॥ 


পিসি 


আমার খলঘায় র" গাছে »ই 





খাচ্ছে বসেবসে। 


প্রধানেও দেখ! যায় যে, 


(ক) একাক্ষর হলস্ত শব কখনও দীর্ঘ ( যথা-১ম পহা9তে "রাম? ), 
কখনও হৃম্ব (যথ।--১ম পংক্তির “শোণ, ১০ম পংক্তির 'রস+ ), কখনও প্রত 
(যথাঁ_-৭ম পংক্তির 'ওর+ ) হইয়া থাকে। 


বাংল! ছন্দের মূলতন্ব ১৩৭ 


(খ) শব্দান্তের হলম্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা--৪র্থ পংক্তির ধনবাস? 
শবের “বাস”, ৩য় পক্তির “সম্ভাষ' শব্দের 'ভাষ' ), এবং কখন হু (যথা গর্থ 
পংক্তির “তোমার” পদের “মার”, ১*ম পংক্তির “আমার? পদের “মার” ) হয়। 

(গ) পদমধাস্থ হলস্ত অক্ষর কখনও হৃন্ব (১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট 
অক্ষর মাত্রই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে ), কখনও দীর্ঘ ( যথা--৬ট 
পংক্তির 'সর্ববাঙ্গ পদে বাঙ” )। 

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শঃ হুস্ব, কিন্ত কদাচ দীর্ঘ ও হইতে পারে ( যথা-_ 
৯ম পক্তির “কখন” শবের 'ন' )। 

তা”ছাড়া স্থানভেদে একই শবেব ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে 2 

|| || | 


(১) পঞ্চ নদীব তীরে 
|| 1] 11 17 





বেণী পাকাইয1 শিরে 





(২) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈলা | নগরী নিশ্মাণ 
এই দুই পংক্কিতে “পঞ্চ” শব্দের উচ্চারণ এক নহে; ১ম পংক্তিতে 'পঞ্চ তিন 
মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চ' হুই মারার ধর। হইয়াছে । তন্দূপ, 
(৩) একি কৌতুক | করিছ নিতা | ওগে! কৌতুক | মী 
(৪) ফোর দুর, অন্ত সবে উৎসব-'কাঁতুকে 
এই ছুই উদাহরণের “কৌতৃক? শবের উচ্চারণ একবিধ নহে । 
নব্য বাংলাব একজন ইংরাজীশিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত 
মতের প্রমাণ পাওয়া ষায়-- 


| | | 11 | 11171. 858 





কোথায় কেশ্যী দল? 
|| ॥ | 11 | 


বিগ্ঠানাগর কোথা? 
॥ | | | 





মুখুযোর কারচুপিতে 


| 11 11 11 


মুগ হইল ভোত|। 
॥ 1 11 11 





টু সাহেবের মেয়ে, 
॥ | 11 || 


শাস্বে রাজ! রাজপারিধদ্‌ 
| 11 | 11 | 


বার্যেল-মারা শিল্টি হলে 





ণকবার 'দখ চেয়ে 
€ “্যাজিমাং*) হেমচন্তর ) 


এখানেও দেখা হায়, পদাস্তের হলস্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ ( যথ1- “মুখুযোর» 


১৩৮ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পদে 'ষোর” ), কোথাও হৃম্থ ( বর্থা__“বিস্তাসাগর* পদে “গর, ) হ্টতেছে ; পদ্- 
মধাস্ম হলস্ত অক্ষর সেইবপ কখনও হৃশ্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে । 


এই সমন্ত উদ্দাহরণ হুঈতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্তনশীল 
তাহা স্পট প্রতীত হয়। 


ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কেব ইচ্ছামত 
যে-কোন একটি অক্ষরের পরিমাণ পিকি মাত্র! হতে চার মান পর্ধ্যগ্ধ হইতে 
পারে। সাধাবণ কথাবার্তায় মাত্রার প্রত বেশী পরিবর্তন অবশ্ট চলে না, তবু 
অদ্ধী-মাতা ততে দ্বই মাত্রা, এমন কি, তিন মারা পর্যান্ত পৰিবর্তন প্রায়ই 


লক্ষিত তয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তনশীলতাব সহিত বাংলা ছনোব বিশেষ 
সম্পর্ক আছে 1 


বাঙালীর বাগযস্ত্রের কয়েকটি অঙ্ষের__বিশেষনং জিহবাব-£নমনীয়জা! ইহার 
কারণ। 


ইচ্ছামত যেকোন অক্ষরকে হৃম্ব বা দীর্থ সব! বাঙীলীব পক্ষে সহঙ্গ। 
প্রতোক অক্ষরকে হৃম্ব করিয়! উচ্চারণ কবার প্রবুত্ুই প্রবল, তাব পদাস্তে ষদ্দি 
হলস্ত অক্ষব থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্থ উচ্চারণ হয় (যথা-_'পাধী-সব 
কবে রব* 'বাখাল গরুর পাল” ইতাদি উদ্াহবণে “সব, এরিবত, “খাল”, “কয় 
'পাল্‌। ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও ঢুঈ মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। বিজু 


আবশ্বীকমত পদ্দাত্তস্ব হলআ অক্ষরও তৃন্থ কবাতয়। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে । 


বাঙালীর বাগ যক্ত্রের নমনীযতা'র জন্য বালা উচ্চারণের অশর-এ্কটি নশেষত্ 
জন্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাগ যন্ত্র অবলীলাক্রায তাবস্পান ও আশকার 
পরিবর্তন কবে। স্ত্রা* প্রত্যেকটি স্বরেব উচ্চাণেৰ গ্রযাদ বানলা উচ্চারণের 
দিক দিয়া ভত্ম উল্লেগযোগা নভে ইহাবন্ছী « সংম্ৃভ ভামায় স্থবঈ উচ্চানাণর 
দিক দিয়া বাক্যের প্ধানতম অঙ্গ, এবং ছান্দাবচনায় ,গতোকটি স্বরর ওজন 
এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। হ)1)0102116, 2160)11৮ ইত্যাদি শবের 
প্রতোকটি ম্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়। যায়, এবং সেইভন্রা পস্চে 
11100178115 শকটিকে পাচটি একস্বর শবের সমানরূপে ধর! হইয়া থাকে । 

বাংলার কিন্তু স্বরেব সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। 11010171101 আর 
1৯6 00010 08৮) 6611 6188, ইহাবা যে সমান ওজনের, তাহ! বাণলা। 
উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় লা। কাবণ, বাংলায় স্বর অন্ণন্স বর্ণকে 


বাংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৩৯ 


ছাপাইয়া রাখে না। নম্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্োর সর্ধপ্রধান ঘটন1 নচে। 
খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাত্রমে তাহার মায় 
বুদ্ধি, মাত্রা হান কিংব1 তাহাধ উপর উচ্চারণের জ্ঞোর ফেলা যাইতে পৎরে। 
অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরে উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যথা 
(১) ঝিটিমিক ছোণ সাধুর 'ব'ন, প্ক্ষীণ্য ভাড়ে রা 
আনায় ছড়া নেয় না কেনবে কুঁজি আপ্তে তুলে গ! 
হা ॥ 11 || || 
_5 ঝিক মিক গ্যাথে | সধুন বোন, পঙ্গণীণ ভা ্‌ রা 
24112 2 এ আনা | | 1111 
আড় নাশ ছড় রঃ নব্যানবৌ )(কুঁজ) অন্তে তলে গা! 
(২) তামার ঠ্লোব রাং রূপে হয়, গেষোবে শালুক ফোটে 
[:.90: 1714 ৭ 2 414 
_ তো দানি রাজ শ। লুক) ঘেটে 
পূর্বের যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় এই 


্ট 
রীতির দষ্টাস্ত আছে , যেমন “লাফিয়ে লাফ য়েস্'লাফো” থিলিয়ায়। 











থিল্‌ য়ায় থল্যায়» | এই ভাবেই “করিতে” "চলিতে প্রভৃতি রূপের জায়গায় 
এখন 'কর্তে, 'চল্‌্তে? ইত্যাদি দীডাইয়াছে । 

আর-এক দিব দিয়া ইহার প্রমাপ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি শ্ববের উচ্চারণ করিলে বা না কবিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইত্তর- 
বিশেষ হয় না) যেমন, “একি কৌড়ক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-ময়ী-_, 
এই পংক্তির প্রথম “কৌতুক” শব্ষটির শ্েযে বর্ঁটিকে হলম্ভাবে বা অকারাস্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাকে ; পর্বের স্বর 'উঃকে দীর্ঘ ও শেষের “ক»”বর্ণকে সন্ত 
ভাবে পড়িয়া পংক্তির এ অংশটির মাত্রা পূরণ করিবাব পবও একটু লঘুভাবে 


(অ) 
অস্ত কারের উচ্চারণ কবা যাইতে পারে [একি কৌতুক ] তাহাতে বিছুই 
ক্ষতিবুদ্ধি হয় ল1। 


স্থতরাং বল! যাউতে প্ণরে বে, অক্ষরসখয1 বাংলা ছন্দের ভিভিগ্কানীয় নয় । 
অর্থাৎ সবরের সংখ্য! বা শ্ধরের কোন নিন্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছনের গ্ররু ভ 


১৪০ বাংল ছন্দের মূলসূত্ত | 


নির্ভর করে না। যদি করিত ত্বাহা হইলে, উপর্য1ক্ত উদাহরণে 'কৌতুক+ শব্ধকে 
একবার দ্বি-স্বর এবং একবার ত্রি-স্বর ধরার জন্য ছন্দের ইতর বিশেষ হইত। 

খাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদুশ পরিবর্তনীয়তা 
লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তত্তব প্রা্ত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই । সংস্কৃত, তথ! পালি এবং 
অন্যান্থ প্র'কৃত ভাষায় অক্ষারব দৈর্ঘা বাধা-ধরা শ্য়িমের উপর নির্ভর করে, গছ্যে 
ও পন্ঠে সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে । কিরূপে প্রারকত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপন্তি হইল, তাহ! হম্পষ্টকপে জানা যায় ন।? কিন্তু 
বাংলাব ন্যায় আধুনিক ভাষাব প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখ। যায় যে, অক্ষরের 
মাত্রার কোন শ্থিব নিয়ম নাই । «বৌদ্ধ গান ও দোহা” হইতে ছুই-একটি দৃষ্টান্ত 
দেয়! যাক 


আআ হা বার টস ২০০৫ লি জজ 


ধামার্থেচাটিল | ঢাহ্ধম গঢই 


৩০০০ হা ব্যাগ সা অল হর 


০ রা উল ২৬০০৮ ইউ ০০০, ই টি ০০৮৮ পর আগ এস ভ 
টাল ত মোর ঘ ব |নাছি পড়বেষী। 


সপ ইজ বা বা আর আআ আআ বব জজ: আপ জল 


হাডীত ভাত নাহি | নিতি মাণবশী 
উপরের শ্লোক দুইটির মাত্র ক্চার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, পুরাতন 
মাত্রাবিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাকের ইচ্ছাসারে যেকোন অন্বরের 


হম্বীকরণ ও দীর্ধাকরণ চলিতেছে । শৃন্তপুরাণের নিম্নোক্ত প্লোক হইতেও তাহা 
প্রমাণ হয়, _ 


পশ্চিম ঢয়ারে) দানপতিযাখ্ 
বগি ও বর উর বাগ আয পাত জা ও হি 


মোণারজাঙ্গালে। পথবাজ্জ 

কিন্তু ইহা হইতে ফেন কেহ এ ধারণা ন। করেন ধে, বাংলা ছন্দে অক্ষরের 
মাআামদ্ধে কোন নিয়ম নাই | নিয়ম আছে, অন্ুত্র সেনিয়মের ব্যাখা! কর 
হইয়াছে । এখানে শুধু এইটুকু বল] উদ্দেশ্তা যে, বাংল| উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 
কোনও অক্ষরের মানার দিক দিয়া একট] বাধা-ধরা নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের 
আবশ্তকমত মাত্রার পরিবর্তন করা যাইতে পারে । 

ইহার কারণ বুঝিতে গেকে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করা 
দরকার । বর্তমান বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা মাই । 


ধংল| ছন্দের মুলতত্ব ১৪১ 


শ্রী: পৃঃ ৪র্থ শত্তকে যাহার! বাংলায় বাস করিতেন, তাহাদের ভাষাসম্বদ্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই । তবে তাগার যে আধ্য ছিলেন না এবং তাহাদের ভাষাও 
যে আর্ধ্যভাষ! ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দ্রাবড়ী ও 
কোলদ্িগেব ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে 
যখন আর্ধ্যভাষ! বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তাব লাভ করিল, তথন নুন্ন নৃতন আধ্য- 
কথার চল হইলেও আধ্যার্তের উচ্চারণ বাংপাষ ঠিক চলিল না। কতক 
পরিমাণে তুম্ব-্দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিজ বাধা-ধর! নিয়ম করা গেপ ৭1, ছন্দে 
থটি দেশী রীতি অথাৎ সমান ওজনের শ্বাসবিভাগেব পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
রহিয়৷ গেল। 


(২খ ) 
ছেদ, যতি ও পর্ব্ব 
কথ। বলার সময়ে আমরা অনর্গল বলিয়। যাইতে পারি ন।, ফুস্ফুসে বাতাস 
কমিয়। গেলেই ফুম্ফুমের সঙ্কেচন হয় এবং শারীরিক সামর্থ; অনুসারে সেই 
সক্কোচনের জহ্া কম বাবেশী আয়ালস বোধ হয়,। সেইজন্ত কিছু সময় পরেই 
পুনশ্চ নিঃশ্বাসগ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশক হইয়। পড়ে। নিংশ্বাস- 
গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ কবা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্ঠ ফুস্ফুসের 
পার্খবত্তণত পশসমূহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সঙ্কোচনজ্রনিত আয্মাস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্ত তত শীগ্র বিরতির আবশ্যক হয় না। এই কারণেই 
উদ্দীপনাম্‌্য়ী বক্তৃতায় বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র দেখা যাঁ না। 
সংস্কৃত ছন্খঃশান্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি ( “যতিবিচ্ছেদ: )। আমর! 
ইহাকে “বিচ্ছেন্যতি' ! শুধু “ছেদ” বাঁলব। কারণ, বাংলায় আর-এক রকমের 
তির ব্যবহার আছে, এবং বাংল! ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক। 
সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। 
থানিকট! উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
জন্য তাহ! বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ 
১76০০১-৪1০০]) বা শ্বাসবিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিফা 
0168010-0080৭6 ব। ছেদ আছে । ব্যাঞক্রণ অনুযায়ী প্রতে)ক 5৫0651)৫- ব। 
বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ ব। কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি | বাক্যের শেষের 
ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে 5৪19: 01927-158056 অর্থাৎ, পূর্ণচ্ছেদ বল! 


3১৪২ বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


যাইতে পারে । বাকের মধ্যে ভিন্ন ভিন 08889 বা অর্থবাচক শব্দ সমষ্টির মধো 
সাম.ন্থ এএটু ছে" থাকে, তাহাকে 10100£ 0788000-08586 বা উপচ্ছেদ বলা 
যায়। প্র-ত্যক শ্বাসখ্ভাগে কয়েকটি শব থকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের 
সময়ে একই শ্বাসবিভাগেব মধ্যে ধ্বনির গতি 'অবিরান চলিতে থাকে । 


পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘকাপের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন 
নৃতন কাওয়। শ্বাসগ্রহণ কণা হয়। ইহাকে শ্বাসযতিও বল! যাইতে পারে। 
আ.ক$ যেখানেহ ছেদ আত সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
587088-138089 বা ভাবযতিও বল যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, 
সেখানে অর্থবাচক এবসমষ্ির শেষ হহয়াছে বুবতে হইবে; উপচ্ছেদ থাকার 
দরুন বাক্যের অয় কিরূপে বরিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়-_-এবটি বাক্য 
অর্থবাচক নান! খণ্ডে বিভক্ত হয়। 

একট। উদাহরণ (ওয়ু। যাক :-- 

রামাঞ্গর্ি হই হিমালয পধাস্ত* গাচী। ভারতববের যে দার্ধ এক খণ্ডের মা [দয়া* 
মেঘদু ৩৭ মন্দাত্রাণ্ত। ছন্দে* ভীবনশোত প্রবা।হত হহয়া |গযান্ে**, সেথান হই০৩* কেবল 
বধ।বা। “ছে+ ।চরকালের মতত1* আমৰ। [নকর্ণা।ণ৩ হুইযাছ** 1” (“সেধ,ত৮, বরখান্দ্রনাথ ) 

উপরে বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহু দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময়ে সেইখানেহ একটু থামতে হয়ঃ সেহখানেহ এক উপচ্ছেদ পড়িয়াছে, 
এহটুকু না থামিলে কোন্‌ এবের সহিত কোন্‌ বের জন্বয়, ঠিঝ বুঝ। ষায় 
না। এহ উপচ্ছেদুণির দ্বাঝহ বাক্য অর্থবাচক বযেবটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানেহ এইট তারকা। [টহ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পুণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে, সেখানে অথের সম্ণতা হহয়াছে, বাকেএ শেষ হহয়াছে। 
এরূপস্থলে উস্টারণের দর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নৃতন কাঁরয়। শ্বাস গ্রহণ কর হয়। 
কথাও মধে) ছন্দোবন্ধের জন) থে এক্যন্থুত্র আবশ্যক, ছেদেএ জবহানই অনেক 
সময়ে তাহ] নিদ্দেশ করে । সমপাপামত কালানস্তরে অথঝ| কোন ন্ক্সার আদম 
অনুযায়ী কালানঝ্ুরে ছে&্ের অবস্থান হইতেই অনেক সময ছন্দোবোধ জন্মে | 
বাংলা পয়ার,। লিপদী প্রভৃতি সাধাবণ ছন্দ ছেদের অবস্থানহ অনেক সময়ে 
ছন্দের বিভাগ নির্দেশ করে। যেমপ_ 


দস্বর।র ভিজ্ঞ[।১ লঞ্চ | *স্বনী পাটনী+* || 
এক| দেখি কুলবধু* | কে বট অপাণক* | ( “অনঙ্গামজল*, ভারওচন্রা) 


ংল! ছন্দের মুলতব ১৪৩ 


গগল-পা ট* | চর্ণকার় মেঘ | * 
স্তবে শব তবে ফাটি+* || 
কি ণমাখিহ1* | পবনে উ।ড়1* | 


দিগন্ছে .বড়াম ছু ট+* || 
(“আশ।কানন*, হেষচজ্ ) 

উপধ্ক্ত ছুইটি দৃষ্টান্তে যেভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ 
হুইয়াহে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ ন্সিতেছে। 

কিন্তু অনেক সময়েই পদ্ে ছেদের অবস্থান দিয়। ছন্দের এঁকাহ্ত্র নি্দি্ 
হয়না যেপগ্ে ছেদ্বের আবির্ভাবের কাল অতান্ত হুনিদ্দিষ্ট, তাহ! অতাস্ত 
একঘেয়ে ও ম্পন্দনধীন বো হয়, সুততর।ং তাহাতে ভালরূপে মানসিক 
আবেগের ছেছতনা হয় না। ইংরাজীতে 7১০1৪-এব [6০7০ 0০59196 
এবং বাংলায ভাবতচন্দ্রের পযাঁবে এই একটা বিরক্তিকব একটান! 
স্থব অনুভূত হয। যে পগ্ভঠের ছন্দ সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের 
উদ্দীপনা কবে, তাহ!তে ছেপ্দের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল 
মধুস্থদন থা ববীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদেএ অবস্থানের যথেষ্ই বৈচিত্র আছে 
বলিয়া তাহাতে শান! বিচিত্র গর অনুভূত হয়| পূর্বেই বলা হহুয়াছে যে, 
ছন্দের প্রাণ টৈেচিজ্রো, (বোঁচত্রঃহেত আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। 
এক্যহ্থত্র ছন্দেব কাঠাম, বৈচিত্র তাহার ধপ। যদি ছেদেরু অবস্থানের 
ছারা ছন্দে এঁক্)ছত্র শচিত হয, তবে বাক্যের অন্ত কোন লক্ষণের দ্বা৭] 
খৈচিন্রোর নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদহ শ্রথণ ও মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেঝ। অভিভূত কারু, তাং ছেদ যদ একের খন্ধন আনিয়া দেয়, 
শবে বাকে।ব অগ্ত কোনও লক্ষণেব ছার যেটুকু বৈচিত্র্য সুচিত হয়, তাহ। 
অত্যগ্ত ক্ষীণ হহয়। পড়ে । এইজগ্ক ভাখের তীব্রতা যেছন্দে প্রবণ ছেদ 
সেখানে বৈচিত্র্যের উপাদান হইয। থাকে । 

(কন্ধ ছেদ ছাড়াও বাক্যের অগ্ঠান্য লক্ষংণর দ্বারা একা স্চিত হহতে 
পারে। ভিন্ন ভি জাতর উচ্চারণ-প্রণালীব পার্থক্য অনুসাবে বাক্যের কোন 
একটি লক্ষ। এ ক্যব উপাদান বলিঝা গৃহীত হয়। কোনও জাতি ভাষাকু 
বক্যের যে লক্ষণ বাগ্যস্ত্রের সুম্পঞ্ঠ পয়াসের উপপ পির করে এ*ং সেই 
জারির সমস্ত বাব উচ্চারণেই লক্ষণটি পুণভাবে বজায় থাকে, তাহাই 
এঁক্যের উপাদানাহত হইতে পারে। 


১৪৪ বাংল ছন্দের মুলসুত্র 


ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময়ে স্বরের গান্ীধ্য 
বাড়িয়া যায়, তাহাকে ঠ০০৪০৮-ওয়।লা অক্ষর বল! হয়] এই ৪০০৪০/-এর; 
অবন্থানই হংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্ববাপেক্ষ। গুরুত্বর ব্যাপার ৷ কিন্তু বাংলায় 
কোনও অক্ষরবিশ্দষের উচ্চাৰণে ম্বরগাভীর্্যবুদ্ধির স্বাভাবিক ও নিতা রীতি 
নাই, অর্থাৎ বাংণা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘতের এমন কোন স্থির রীতি নাহ, 
যাহাকে অবলম্বন করির! ছন্দের এক্যন্থত্র রন! কর। যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, জে. ডি. এগ্াব্দন্‌, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন ষে 
প্রত্যেক বাংলা শবের প্রথমে একটু শ্বাসাঘাত পডে। এইজন্যই বাংলা শব্ের 
শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধহয় 
সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশ্বদ্ধ সংস্কত শব্ের অন্তা “অ”-কার প্রায়ই 
উচ্চারিত হম না। আর্য ভাষ। বাংলায় আসিবার পূর্বে বঙ্গদেশে যে সমস্ত ভাষাব 
প্র»লন ঠিলঃ তাহ।দের উচ্চারণপ্রথা হইতে বোধহয় এই বীত মাসিয়াছে। 
এগনবাব সাও তালী প্রভৃতি ভাষাতেও ধোধহয অনুবপ রীতি মাছে । 

কিন্ত বাংলা শব্দের প্রারস্তে যেটুকু স্বাভাবিক শ্বানাঘাত পড়ে, তাহ1 বিশে 
উল্লেখযোগা নয়,-তাহা শ্রবণ ও মনকে আক করে না। বাঙাপীর জিহ্ব! 
নমনীয় ও ক্ষিগ্র বলিয়া এক বেঁকে অনেকগুলি শব্দ আমর। উচ্চারণ করিয়া যাই 
এব' সেইজগ্ঠ প্রত্যেক এব্বের এক্ষববিশেষর উপর খেশী করিত শ্বাসাঘাত 
দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরহ| সমানভাখে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া 
যাইবার প্রবুর্ত আমাদের বেশী। দৃষ্টাগুন্বরূপ খলা যাইতে পারে যে, “গত কষ 
বংনর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-খয৫ক পুস্তক প্রকাশিত হইযাছে, তাহাব 
প্রান সবগুলিই পাঠ] পুস্ত ₹ জেণীতু ৩.৮ ( প্রধুল্প১জ্্ গায় )--এই কম একটি 
বাক্য পাঠের সময়ে প্রত্যেক একে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় না। 
কথি৬ ভাধায় ধখন কোন একটি বকে পৃথকভাবে পড়া বা উচ্চারণ কৰা যায়, 
তখন শব্দের প্রারভ্তে একটু খ্বাস,ঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেনী শব্দে 800901- 
ওয়াল! অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্ব'নর দিক 
দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয। “দেখি”, ভেতর” প্রভূত শব্দের প্রান্তে যে 
শ্বাাঘ।ত হয়, 91861000195 1677/9)61 প্রভৃতি ইংরেজ এ বব ০০০৫11- 
ওয়!ল] এক্ষ-এব উপর শ্বাসাথাত তাহার চেখে ঢেএ বেশী । 


বাংশা কথায় যে শ্বাস'ঘাত স্পট অঠভুত হয়, তাহা শঙ্গগত নয়, শব নমন্টি- 
গত । কয়েক শ্ধে মিপিয়। যে অথখাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহ,রই 


বাংল। ছন্দেব মূলতত্ব ১3৫ 


প্রথম দিকের কোন শবে স্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে। পুর্বে “কান্ত” হইতে যে 

ংশটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগণ্ড লি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ষে, 
প্রতি বিভাগে ব। প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্বের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর সুম্পষ্ট জোর পড়িতেছে। ধেমন-_এইত চাই ; | কিন্তু আস্তে ভাই, | 
ব্যাটার ভারি পাঁজী |+| বাক্যাংশেব মধ্যে অর্থের ও অবস্থানেব দিক্‌ দিযা 
প্রাধানা পাইলে যে-কোনও শবে শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও 
নিত্য শ্বাসাঘাত প্রত্যেক শব্দে ম্পষ্টর্ূপে অনুভূত হয না। প্রতি বাকাংশে 
যে শ্বাসাঘাত দেখ! যায়, তন্বারা বাঁকোর ছন্দোবি ভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নির্দিষ্ট হয়। এই শ্বাসাঘাত ছন্দোবিভাগেব ও অর্থবিভাগের 


ফল, হেতু নহে ; স্থৃতবাং শ্বাসাঘাত বা'লায় ছন্দোবিভাগেৰ এঁকান্ুত্র নির্দেশ 
কবিতে পারে না। 


পরিমিত কালানন্তরে বাগ্যন্ত্রে নুতন করিয৷ শক্তিব স্গাবই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগেব শ্যত্র। 


বাঙালীর বাগ্যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্ধ ইহার ক্রান্তিও শীঘ্র ঘটে। 
নিঃশ্বাসগ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা পধ্যন্ত বাগ্যস্ত্রের ক্রিয়া 
এক রকম অনগল চলিতে থাকে । এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। সুতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রাম বাবিরামের আবশ্তক হইয়। পডে। যে 
সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ শ্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দশর্থ স্বর উচ্চারণের সময় 
জিহবা কিছু বিরাম পায়? স্ৃতরাং ভিন্ন করিয়া “জিহ্বেষ্টবিরামস্থানঃ নির্দেশ 


কবার দরকার হয না। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘ স্বরেব ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং 
ছেদ ছাড়া'ও “'জিহ্বেষ্টবিরামস্থান” রাখিতে হয়। এক এক বারের বৌকে জিহবা 


কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ কবার পর পুনশ্চ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামেব পর আবার এক ঝৌকে পুনশ্চ কল্েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয। এই বিরামস্থলকে বিরামযতি ব] শুধু “যতি” নাম দেওয়া 


যাইতে পারে। ধেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 1171)00156 বা বৌকের 
শেষ এবং তাহাব পরে আর-একটি বৌকের আর্ত । 


আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ 7১788148056 বা বিচ্ছেদ্যতি ও 10607108] 
[0৪6 বা বিরাম্যতি এই ছুইয়ের পার্থকা দেখাইতেছি। সংস্কতে ছন্দঃশান্ত্ে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কতে ্যতিজিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্ত এবং 
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১৪৬ বাংল! ছন্দেব মূলসূত্র 


ছিল যে, ষখন ধ্বনিব বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরাম লাভ করিবে 
এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিঃ! অবিরাম চলিবে । কিন্ত তাহার! লক্ষ্য করেন 
নাই যে, যখনই দীর্ঘ স্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা সামান্ত কিছু বিরাম পায় 
এবং পাষ বলিয়াই ২৮ মাত্রা ব! ৩২ মাত্রার পব ছেদ বসাইলে চলিতে পারে। 

যাহা হউক বাংল! ছন্দে ছেদ ও যতি-_এই ছুই রকম বিভগস্থল স্বীকার 
কাঁরতে হইবে । ছেদ যেমন দুই বকম--উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ। যতিও সেইবপ 
মাত্রাভেদে ছুই রকম-_অর্দ-ঘতি ( বা হস্বঘতি ) ও পূর্ণধতি। ক্ষু্ূতম ছান্দো- 
বিভাগগুলির পবে অর্ধ-ষতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ গুলির পরে পুর্ণযতি থাকে । 

অবশ্ত অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে । উপচ্ছেদ ও 
অর্ধ-তি এব: পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণধতি অবিবল মিলিয়া যায়। ভাবতচন্দ্রের 
£অনদামঞ্জল এবং হেমচন্ত্রের “আশাকানন" হইতে পুর্বে ষে অংশ উদ্বত কব! 
হইয়াছে, সেখানে এইবপ ঘট্টয়াছে ৷ কিন্ত সব সময়ে তাহা হয না) অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে ছেদ ও যতিব পরম্পব বিয়োগেব ন্গম্তই তাহার শক্তি ও বোচত্র্য এত 
অধিক] কিন্তু অমিত্রাক্ষ4 ছাড়াও অন্যত্র সমরে সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক 
মিলিয়া যায না, অথবা পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণধততি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্ধ-ফতি 
মেলে শ।| কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,_ 

(*, ** এই সক্ষেতদ্বার। উপচ্ছেদ ও পুণচ্ছে্ নির্দেশ করিয়াছি, এবং |, | 
এই সঙ্কেতদ্বাব! অদ্ব-ষতি ও পূর্ণঘতি নিদ্দেণ করিতেঙি | ) 

(১) কৈলাস শিখর* | অতি মানাহরঞ্ | কে?টি শশী পব | কাশ | 

গন্ধরবধ কিন্নর* | যক্ষ 'বস্যাধর* | অগ্লরাগণেব | বান** | 


আর- ভাষাটা ত1 | ছাড। * সোটে | বেকে না* রয় | খাড়! ** || 
আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | “দর না কোনে | সাড়া, ৯* || 
দে--হাজারি প11 ছুলাই * গৌফে | হাজারি দিই | চাড়া) ** | 

--( হামিব গান”, দ্বিজেন্্রল।ল রাফ" 


(২ 


(৩) একাকিনী শোকাকুল। | অশোক কানান || 
কাদেন বাথববাঞ্। * | আধার কুটীর | 
নীববে। “৯ ছুরন্ত চড়ী | দীঠারে ছাড়িয়া |! 
ফেরে দূরে, * মত্ত মবে | উতসব-কৌতুকে ** || 
-" চঘনানব কাব্য, ৪র্থ সর্গ, মধুলুদন ) 
18) এই | প্রেষগীততহাব * || 
দাথ। হয নরন।প্রী | মিলন বেলাঘ “* || 
কেই “পদ ভাবে, স কেহ। বধ্র গা ++ || 
--(“বৈষব কর্বতা', রবীন্দ্রনাথ ) 


বাংলা ছন্দেব মূলত ১৪৭ 


যতির অবস্থান হইতেই বাংলা! ছন্দের এঁকাবোধ জ্ন্মে। পবিহ্িত 
কালানস্তরে কোন নক্সার আদর্শ অনুসাবে তি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে 
সমষে বিচিত্রভাবে ছন্দে(বিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটান। শ্রোতের 
স্থানে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদ্ের সংযোগ না 
হয, তখন যতিপতনের সময়ে ধবশিব প্রবাহ অব্যাহত থাকে, শ্রধু লিহবার ক্রিয়া 
থাকে না, এবং স্বর একটা 7০1 বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয। আবার 
জিহ্ব! যখন 177])015৪ বা ঝৌকেব বেগে চণিতে থাকে, তখনও সহম। ছেদ 
পড়িয়া থাকে; তখন মুহুর্তের জন্য প্বনি স্তব্ধ হয, কিন্ত জিহব| বিশ্রাম গ্রহণ 
করে না, ঝৌকেবও শেষ হয় না, এবং ছেতদব পর যখন ধ্বনিপ্রধাহ চলে, তখন 
আবাণ নূতন বঝৌকের আবন্ত হয় না। ছেদ ৪১/)১৫ বা অর্থ অন্ুলারে পড়ে, 
সুতরাং ইহা দ্বার! পদ্য অর্থান্যাধী অংশে বিভক্ত হয়| বাগ্যন্ত্রেব সামর্থ্যাম্ুসাবে 
যতি পডে। ইহার দ্বারা পদ্য পবিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয। প্রত্যেক 
ছন্দোবিভাগ বাগ্ষস্ত্রের এক এক বারের ঝৌকেএ মাত্রানুসারে হইয। থাকে । 
এক এক ঝৌকে পরিমিত মাত্রাব শ্বাস ফুনফুম্‌ হইতে বাহির হয) এই 
কৌঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এঁক্যেব লক্ষণ। 

কেহ কেহ বলেন ষে, পরিমিত কালানস্তরে শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকাতেই 
ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য 
যে শব্দ ক্ষটি লইয়া! এক-একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিতভাবে তাহাদে 
অনেক সময়ে একটি 88088-0:০81) ব1 অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, 
সুতরাং দেই শব্সমষ্টির প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে । স্থতরাং সময়ে 


সমধে মনে হইতে পারে ষে, শ্বাসাধাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ স্থচিত 
হইতেছে | যথাঃ 


(১) রত পোহাল | ফরুদা হল |ফু'টুপক্ত|ফুলি|  (দানবন্ধু) 


(২) বউমা | বউম11 | ঘুমাও ন। জার !| 
উঠ অভাগিনি। | দেখ একবার |1--€ “চতন্ক সন্্রান” শিবনাথ শাস্ী। 


বিদ্ত সব সমের়ই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগেব শব্দ কয়টি 
লইয়া কোন অর্থশচক বাক্যাংশই হয না; অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগেল 
ঠিক ঠিক মিল হয় ন!। পূর্ব “গাসিব গান? হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করা 
হইযাছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছদ্দোবিভাচশব "কান খিল দাই? অধিকনত 
বাকাণশেব ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সার শ্বাপাঘা পে না। সর্বনাম, 


১৪৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ 
দিয়া পরবর্তী কোন শবে শ্বাসাঘাত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের 
শবাবিশেষে শ্বাসাঘাত পড়াই রীতি । পরস্ত পগ্ভের চরণে একেবারে শ্বাসাঘাত- 
হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময়ে থাকে, যেন সঙ্গীতের তালবিভাগে 
শ্বাসাঘাতহীন একটি অঙ্গ (খালি বা ফাক) সময়ে সময়ে থাকে | শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত শব্ধ যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্ের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়িয়া যুক্তবর্ণের 
ূর্র্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি £__ 


(১) এ যে স'ঙীত| চি হতে ঠে 
এ যে লাবণ্য | কোথা হ'তে ফুটে 
এ যে ্র্দন | ্কোখ হ'তে টুটে 
অনন্ত বিদ1| রণ 
(২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুই, | আর সা গেছে | খণে 
বাঁবু কন্িলেন, | "বুঝেছ উপেন, | এ জাম লইব | কিনে” 
কহিলাম আমি | “তুমি তুপ্থামী | ভূমির অপ না”ই 
স্বতরাং বল! যাইতে পারে যে, শ্বাসাঘথাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের হুত্র 


নির্দিষ্ট হয় না। 
এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাংলার এক-একটি ছন্দোবিভাগ 
স্কৃতের পাদ? বা ইংরেজীব 1০০$ নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি 
শ্লোকের চতুর্থাংশ | তাহার মধ্যে কযেকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং (প্রতি গণে 
দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে। ইংরেজীতে £9০% মানে 
800810৮ অনুসারে অক্ষরবিন্তাসপব একটি আদর্শ মান্তর। ইংবেজীতে 1০০$-এর 
শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবহ্য কতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে 
কোনবপ বিবামের অবকাশ নাই সেখানেও £০০৮এর শেষ হইতে পারে। 
বাংলা ছন্দের এক-একটি বিভাগ এইবপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী 
£0০% ও বাংল! ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভ্মে 
পতিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তুততর আলোচনা 'বাংলায় ইঃবাজী ছন্দ*- 


শীর্ষক অধ্যায়ে কর হইয়াছে। 


ধলা ছন্দের মূলত্ব ১৪৯ 


ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রে তালেব হিসাবে যাহাকে “বিভাগ” বলা হয়, তাহার 
সহ্থিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে। সংস্কৃতে ফাহাকে 'পর্বন্ বলা যায়, তাহাই 
বংলা ছন্দোবিভাগের অনুপ । এই গ্রন্থে পর্ব শবের দ্বার! ছন্দৌবি ভাগ 
নির্দেশ করা হইয়াছে । পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়! বাংল! ছন্দ গঠিত হয়। এক 
এক বারের বৌকে কানস্তিবোধ বা বিবামের আবশ্বকতাব বোধ না হওয়! পথ্যস্থ 
যতট। উচ্চারণ করা যায়, তাহাব নাম পর্ব । পর্র্বই বাংল। ছন্দের উপকরণ । 


( ২গ ) 
পর্ববাজ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষরস*থ্যা বাংল! ছন্দেব ভিত্তিস্থানীয় নয়। 
সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেকপ ম্ধ্যাদা, বাংলায় 
তদ্ধপ নহে । সাধারণত: পাশ্চাত্য ছন্দঃশাস্ত্রেব লেখকগণের মতে অক্ষব-ই 
ছন্দের অণু। নিস্ত অন্তত" একজন পাশ্চান্তয ছন্দঃশান্নকারের ($119(011-এর 
শিষ্য £1156058100৭-এর) মত যে, পবিমিত কালবিভাগ শন্তসারেই ছন্দো বন্ধ 
হইয়া থাকে। বন্ুমান যুবোপীধ় সমস্ত ভাষার ছন্দ সম্বন্ধে অবশ্ব এ মত সতা না 
হইতে পারে, কিন্তু &11560597)18 সম্ভবত: প্রীচীন গ্রীকৃ ও তৎসামধিক প্রাচা 
ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা কবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবাছিলেন। 

যাহ! হউক, বাংলায় গপ্ঠ বা পদ্য পাঠেব সমযে প্রত্যেকটি অক্ষব বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধন্মেব তারতম্য ততট! মনোযোগ আরুষ্ট করে ন। বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
গ্রাহ্থ হয় না। বাঙালীর বাগ্যস্ত্রেব বা বাঙালীব উচ্চারণেব লঘুতা বা তদ্রপ 
অন্ত কোন গুণের জন্য হয়তো এরূপ হইতে পারে । তবে এটা ঠিক যে, শব্দ ও 
'তাতার মাত্রাই আমাদের কানেসম্পই ধর! দেয়, অক্ষর বিশেব বা তাহার 'অন্য 
কোন ধর্ম গছ্যে বা পদ্ঘে কোথাও তেমন ম্পষ্টরূপে ধর1 দেয় না; অক্ষব নয, 
পৃরা শবাই আমাদের ছন্দেব মূল উপাদান এবং উচ্চারণেব ভিত্তিস্থানীয়। 

বাংল! ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংল! ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। 
বাংলায় শব হইতে 10116ত107 বা! পদ সাধনের সময়ে গ্রায়শ: শব্দের সঙ্গে আর- 
একটি শব্ধ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্, নানা 
ক'রক, নানা ল-কার, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্ত শব্ের সঙ্গে বিভক্তি ব 
প্রত্যয় সুচক আন্ত শব যোগ করাই বিধি; সংস্কৃতের ন্যায় মাত্র আক্ষৰিক 
পরিবর্তনের দ্বারা বাংলায় এ কাধ্য সম্পন্ন হয় না। এদিক দিয়] 5908: 


ই বাংলা ছন্দেৰ মুলসুত্র 


80117177780108 বা ত্যয়বাচক শব্খ-সংযোগময় ভাষাব্র্গেব সহিত বাংলাব 
এক্য খাছে। 


বাংঙ্গাব আশার একটি রীতি--প্রত্যেকটি শবকে নিকট ব্তা অন্যান্ত শব হইতে 
অযুক্ত রাখা । বাংলায় ছুই সন্নিকটবর্ভী অক্ষরেব সন্ধি কবিয়া একটি অক্ষর- 
সাধনেব প্রথা চলিত নাই । কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এবপ সন্ধি চলিতে 
পারে! সনাসবন্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না, “কচু” 
“আলু, “আদা” এই তিনটি শব্দ সমাসবদ্ধ কবিলেও “কচুন্বাদ॥ হইবে না। সেই 
বকম 'ভেসে-আসাঃ, “আলো-আ্বাধাব, ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও 
দ্ুঈ 'অক্ষবেব সন্ধি কবিমা এক অন্গব কবা হয় নাঈ, পদেব অন্থভুক্ত প্রত্যেকটি 
শব্দ অযুত্ত আছে । এমনকি তৎসম শব্দাকএ খাঁটি বাংলা বীতিতে ব্যবহার 
করিলে তাহাদেপন সমাসের মূপো আযুক্ত পাখা চলে বনীন্দ্রনাথ 'বলাকা”্য 
4ন্সেভ-অশ্রু”ঃ “বিচাব-আগার? ইত্যাদি সমাস ব্যহার কবিশাছেন । 

বাংলা ছান্দণ গ্ররুত্তি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষাব এই রীতিগুলি মনে 
বাথা একান্ত দবকাব | বাংল। ছন্দে এক একটি পর্বকে কয়েকটি অক্ষবেব 
সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শবের সমষ্টি মনে কবিতে হই,ব। নতুবা বাংলা 
ছনের মূল সুত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। “এ কথা জানিতে তুমি” এই পর্বটি 
_মধো চটি অক্ষব আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য কবিলে চলিবে না, ইহা যে 'এ কথাঃ, 
'জানতে” “তুমি এই তিনটি শবেব সমষ্টি-_তাহাও হিসাব না কৰিলে বাংলা 
ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইব না] 

সাধারণত: বাংল] শব্দ দুই বা তিন মানার, কখন কখন এক বা চাব 
মাত্রারও হয়। সমাঁসবদ্ধ বা বিভ্প্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, বিস্ত মূল বাংলা শব্ধ ইভাঁব চেয়ে বড তম্ব না । চার মাত্রার চেয়ে 
বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চাঁবণেব সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট 
কবিয়া লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণেব এই আর একটি উল্লেখষোগ্য রীতি, 
এবং ইহার সহিত বাংল! ছন্দের বীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। “পারাবার' 
শব্দটি চার মাত্রার, কিন্ত “পাবাবারে” শবটি পাচ মাব্রার, এ জন্য উচ্চারণের 


সময়ে ইহীকে স্বতঃই 'পারা__বাবের” এই ভাবে ভাঙ়িয়৷ পড়! হয় । 'চাহিয়াছিল 
শবটিকে "চাহিযা--ছিল” এই ভাবে উচ্চারণ কব! হয। 


পর্ধেব মধ যে কয়টি মূল শব্ধ ( বা সমুচ্চার্ধ্য শবাংশ ) থাকে, তাহার ই 
প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর ঢু-একটি শবেব সহযোগে 76৪৮ বা পর্ষের উপবিভাগ 


ব।ংল। ছন্দের মুলতন্্‌ ১৫১ 


বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি 
অঙ্জেস লমষ্টি, খাংলা ছন্দে তেমান প্রত্যেকটি পর্ব কষেকটি অঙ্গের সমঘ্রি। 
'বিছ্যাৎবিদীর্ণ শূন্যে বাঁকে ঝীকে উডে চলে যায এই পংক্তিগ মধো দুইটি 
পর্ব আছে-_“বিদ্যৎবিদীর্ণ শৃন্তেণ ও “ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চণলে যা । থম 
পর্ববাঃ “বিদ্যুৎ, 'বিধা্ণ,ঃ "শূন্য এই তিনটি অঙ্গেব সমষ্টি , দ্বিতীয় পর্বটি 'ঝাকে 
ঝাকে+। ডে চলে”, যায় এই £*নটি অঙলেব সমষ্টি । প্রত্যেকটি অঙ্গের 
প্রাবস্তে স্বরের 11716115715 বা গান্ভীর্যা সর্বাঁপেন্ন অধিপ, অঙ্গে শেষে গাভীমা 
সর্ববাপেক্ষ। কম। ক"ন কখন শ্রাবন্তে স্ব গাশীঘা কম হইযা শেবের দিক 
বেশী ভয়, এই ভাবে স্ববগাভীয্যেএ উত্থান-পতন অন্থসারে অঙ্জগবিভাগ বোঝা 
বার । এই অধ্যাযজেব ২খ পরিচ্ছেদে এক-একটি অর্থাবভাগের কোন একি 
[বশে অক্ষবের উপর যে শ্বামাঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিও এই 
স্বরগান্তীর্ধোব এঁক্য নাই । এই স্বরগান্তীয্যের দে রকম কোন বিশেষ জোর 
নাই। ভালকপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা ষায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিতাগ 
হইতেই কবিতার পর্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাণ পায়, পর্বের মধ্যে স্পন্দন বা দোল 
অন্ভূত হয়। বাংল! ছুন্দেব বিশিষ্ট নিক্নমান্তসারে পর্ববাঙ্গ গুলি না সাজাইলে 
ছনঃ$পতন অবশ্যম্ভাবী । [কন্তু পর্ব ঙ্গগুলিকে বাংল! ছন্দের উপঞ্ধণ বলা যায় 
নী-__-কারণ ইহাদের সমত্ব হইতে ছন্দেব একাবোধ জনো না। পর্বের অন্ততুক্তি 
বিভিন্ন শ্বঙ্গেব মাত। ইত্যাদি লক্ষণ পথক্‌ হইতে পাব, এবং তজ্জনগ পর্বের 
মধ্যেই কতকটা বৈচিত্র্যের বোধ হয়। 

বাংলা ছন্দের রীঁত--যতদুণ সম্ভব এক-একটি শব সম্পূর্ণ ভাখে কোন একটি 
অজেব অন্তর থাকিবে । মঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড হয়ন। শ্ভতরাং চাব 
মাত্রার চেষে বড শব্দ ভাঙ্গয়া ভিগ্র ভিন্্র অঙ্গের মধ্য দিতে ৩য়» কিন্ত যদি 
সম্ভব হয়, শবের মূলধাত় না ভাঙ্ষয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখতে ভহবে। 
আব সথয়ে সময়ে বেখ'নে ছন্দোবন্ধের সহ অতান্ত শনিদিষ্ট-বিশেবতঃ যে 
রকম ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রাধান্ত খুব বেশা- সেখানে ছনোর খাতিরে এই রীতির 
ব্যত্যয় কর! যাইতে পারে। 

(৩) 
বাংল। ছন্দের প্রকৃতি 

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধন্ধের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 

পদ্ধতির ভিন্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ &০০৪০/-এর সহিত সংঙ্িষ্ট। 


১৫২ বাংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবশ অক্ষবেব দৈর্ঘ্য ও “রঙ? ((076-51081) 
ইত্যাদিও ছন্দঃসৌন্বর্যের সহায়তা করে কিন্তু ৪০০৪০$-এর অবস্থানই ইংরেজী 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের 
টর্ঘ্য অথব মাত্রা অনুসাবেই ছন্দোর্চন! হইয়া থাকে । স্বরাঘাত ইত্যাদি যে 


বাংল! ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছনেব ভিত্তি--মাত্রা, স্বরাঘাত বা অন্থা 
কিছু নহে। 


মাত্রানুলারী ছন্দেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পাবে। সংস্কতের 
বৃচ্ছন্দে হনব ও দীর্ঘ অক্ষরেব সাজাংবাব বৈচিত্র্েব উপব ছন্দের 


জ্ আত গত ভাজ ভা বশ টা এ ১০ স্শি পর সে জ 


উপলব্ধি নির্ভব করে।  'ছাযা প.থেনব শবৎ প্রসনম্, «এ টি অুরাছ্্য 


বি ২৯ ্রট উ অ্র্ট (জর জ্ 


বকৃতিবিধিততং যা হ হবির্ধাচ তিতা ইত্যাদি চবণে হৃস্বের পর হন্ব বা দীর্ঘ 
এবং দীর্ঘের পব দশর্থ বা হ্ুত্ম অক্ষর থাকাব জন্য প্রত্যাশিত ও অগ্রত্যাশিতের 
বিচিত্র সমাবেশহেতু নানা ভাবে ভাবে বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয। ছন্দেব 
হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাৰ উৎপাদনে সহায়তা করে এবং 
স্পন্দনবৈচিত্র্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য । সেখানে এ্ক্যবোধ জন্মে প্রতি 


পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে | এঁক্যস্থত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই 
সেখানে প্রধান। 


বাংল। ছন্দ কিন্তু মাত্রামকণ্জাতীয়, অর্থাৎ ইহাব প্রত্যেকটি বিভাগে 
মোটমাট একটা পরিমিত মাত্রা থাক! দবকার। চরণের, পর্বের ও পর্বাঙ্গের 
মাক্জাসমষ্্রি লইযাঁই বাংলায় ছন্দোবিচাব। বাংল! ছন্দে সাধাবণতঃ বৈচিত্র্য 
অপেক্ষা এক্যের প্রাধান্তই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে 
উপকরণবপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি 
বিশেষ অক্ষবের মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের 
পদ্ধতি বাংল! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে। বাংল! ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হ্স্ব 
ও দ্বীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে যে, হ্স্ব ও 
দীর্ের পাবম্পর্ধ্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন-_ 
ছোথায কি : আছে | আলব : “তামার -"৮(৪ +২)+(৩+৩) 


উন্মি ; মুখর | সাগরের : পার শপ (৩+৩)+(8+২) 


যেঘ £ চুথিত | আত্ত : শির »০(২+৪)+(৩+৩) 
চরণ : তলে? স্ম(৩7২) 


বাংলা ছন্দের মুলতন্ব ১৫৩ 


এই কয় পংক্তিতে তুম্ব অক্ষরের স।হত দীর্ঘ অক্ষরের স্ন্দর সমাবেশ হইলেও 


প্রতি পর্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হুম্থ ও 
দীর্খ অক্ষরের সন্নিবেশজনিত, বৈচিত্র্যের জগ্ নছে ৷ 


অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তন্তব ভাষাব অধিকাংশ 
ছন্দেব এই প্রধান লক্ষণ । ছন্দের এক-একটি বিভাগের শব উচ্চারণ করিতে যে 
সময় লাগে তদমুসারেই ছন্দোরচনা হয়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, উচ্চারণের 
এক এক ঝৌকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে ফুদ্ফুসের দুর্বলতা ও বাগ্যস্ত্ের শীঘ্র ক্রান্তি প্রভৃতি 
কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ হুচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতে 
কোন ছুবহ হবতর লুক্কারিত আছে। আধ্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিরা- 
ছিলেন, তীহাদের উচ্চারণ পদ্ধতি ও ছন্দের প্রকৃতি একরূপ ছিল, খিস্ত 
তীহারা ভারতে আসার পর তাহাদের ভীষ| অনার্ধ্যভাঁিত হইতে'লাগিল। 
অনার্ধোর বাগ্যস্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চাবণরীতি অস্কসারে আধ্য ভাষা ও তন্ভব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে 
'পবের সোন! কানে দেওয়াঃ চলে না, এক এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর 
ইহার রীতি নিভর করে। যাহা হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে বৌকে ঝোকে 
গশ্বাসত্যাগহই উচ্চারণের পক্ষে সর্ববাপেক্ষ। সাবলীল ব্যাপার, ক্তবাং ইহাকেই 
ভিভি করিয়া বাংলায় ছন্দোবচন! হইয়া থাকে । জিহ্বা ৪ কনালীর পেশীব 
আবুঞ্চন ও প্রসাণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ বাঙালীর পক্ষে অঠ্যন্ত 
অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া! থাকে, স্থতরাং অক্ষরের ক্রম বা নান। রকমের অক্ষবেব 


বিচিত্র সমাবেশ ছন্ধের পক্ষে তেমন প্রধান নহে। প্রশ্বাসের ঝৌকেব মাত্রাই 
বাঙালীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান । 


37710786/ ব। প্রতিস্মতা বালা ছন্দেব আর-একটি প্রধান গ্ুণ। 
বা“লায় ছন্দের আদর্শ__জোডায় জোডায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান | এই- 
জন্ দুই বা ছুয়েব গুণিতক চার--এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দোগঠনে অধিক প্রয়োগ 
দেখ! যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগে এই রীতি দেখা যায়, প্রতি 
আবর্তে বিভাগের সংখ) এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্যা সাধারণত: ছুই কিংবা 


চার হইয়া থাকে । বাংলা কবিতার প্রতি চরণেও দুই বা চার পর্ব থাকে। 
প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই জক্ষণ। আপাততঃ ঝ্রিপদী ছন্দকে অন্যবিধ মনে 
হইতে পারে, কিন্ত আসলে ক্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিত্ড সংদ্বরণ | ত্রিপদীর শেষ 


১৫৪ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


পর্বটি অপর দুইটি পর্বর অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে ? লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 
ষে, এই তৃতীষ পর্বটি প্রথম দুই পর্ধেের সমান একটি বিভাগ এবং অতিবিক্ত 
একটি ক্ষুপ্রতব বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্রতব বিভাগটি চতৃর্থ একটি পর্বের 
প্রচ্ছন্ন প্রতিনিপ্ি | বাভাবা ভাবতীয সঙ্গীতের সহিক্দ পরিচিত, তাহার! 
জানেন যে, লগ নিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালা এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবি-াক সহজেই কাএযালী জাতীয তালে গাওযা যাইতে 
পাবে। একতালা ৭ কাওযালী, উভয তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি কবিবা 
অঙ্গ থাকে | অতবাং ইহা হটভে ।ত্রপদী ছন্দেব গুঢ় তত্রটি বোঝা যায। 
প্রা সমন্ত খাপ্ল] কবিতা, ছডা, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দেব প্রত্তিসমতা 
লঙ্গা কবা যাথ। 

আধুনিক বালা কাব্যে অবশ্ঠ প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখ। 
যায না। নানাভাবে লেখকগণ প্রত্িসমতাব স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা 
করিতেছেন | তাভাদেপ লক্ষ্য--বিভিন্ন প্রকারেব আবেগের স্োোতনা, এব" 
সেউক্গ্া তীহাবা গাবেগস্থচক বৈচিত্য আনার চেষ্টা কবেন। কিন্তু তাহাদের 
রি ছশ £বঞেবণ করিলে দেখা যাইবে যে কোন কোন দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য 
খ|কিলেদ প্রাতসমতা ছুন্দেব ভিত্তিষ্তাপীষ হইয়া আছে । যেমন নুতন 
খরণেএ জিপদীতে আনেক সমযে ভুতীর পক্টি প্রথম দুইটি পর্বব অপেক্ষা ছোট 
২ইয়া গাক, শ্রতবাং এ ধবণের ত্রিপগীকে পচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং 
দশা এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইছে পাবে। কিন্ত লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই সব স্থলে (ত্রপদী দ্বিপদীবঈ রূপান্তর মাত্র. তৃতীয় পর্ব্বট 
আর্তবিক্ত (1)৮1)211770011০) পদ মাত্র । উদাহবণ-শ্বণপ দেখান যাইতে পাবে যে, 

“ীতীনে বৃন্দাবনে সনাতন এক নে 
জপিছেন নাম। 
হেন বালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে 
করিল প্রণাম ॥ 

এই সব স্থলে চবণেব তৃতীয় পর্বটি ষেন প্রথম চুই পর্দ' হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ 
এবং প্রথম দুই পর্বের ছন্দঃপ্রবাহেব পর সম্পূর্ণ বিরাম আমিবার পুর্বে 
বাগযক্ত্রের গ্রতিক্ষিয়াজনিত একবপ প্রতিধ্বনি | ইংরেজীতে 
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বাংল ছন্দের মূলত ১৫৫ 


সা ০০ সপ 


দি 
চ781 ইর্দীি 
প্রভৃতি কবিতা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেবপ প্রথম ও তৃতীয় প*ক্রিব শেষ 
পর্বের প্রতিধ্বনি, এখ।নেও প্রা তদ্রপ । 
এততিন্ন বাংলা 1018015০15৪ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'ও “বলাকা” গ্রভৃতি 
কবিতাব তথাকথিত 716৪ ৮1৯৫ ব| মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রত্িসমতা৷ ত্যাগ করিযা 
ভাবানুবপ আদর্শে ছন্দ গঠন কবিবাব চেষ্টা করা হইযাছে। মিত্রাক্ষর ছন্দ 
ছেদের অবস্থানবৈচিত্রা এবং অতিবিক্ত পদেব সমাবেশ ইত্যাদি কারণে 
বৈচিত্র্যের ভাব অধিক অনুভৃত হইলেও, ভন্দেব আসল কাঠামটিতে 'প্রতিসমত। 
আছ, অর্থাৎ যতির অবস্থানর দিক দ্রিয! প্রতিসমতা আছে । যথা _ 
নিশার পন সম | তোর এ বারতা || 
বে দূত1** অমরবন্দ | ধার ভুজবলে। 
কাতর,* সে ধন্র্ধরে | বাঘব [তিথাবী |! 
বধিল সম্মধ বণে  ** 
এই কয পংক্তিতে ছেদেব অবস্থানে বৈচিরা থাঁকি”শ৪ যতির অবস্থানের দিক 
"দয়া গ্রতিসমতা আছে। 
প্রায় সকল প্রকাবেব শ্তকুমাব কঙ্গাম় প্রতসমতাব প্রভাব দেখা যায়। 
স্তাপত্য, ভাঙ্কর্যা হইতে নুত্যকলায পধ্যস্থ ইহা লক্ষিত হয়, মানবদেহে 
সমযুগ্রাভাবে অঙ্পপ্রতাঙ্গের অবস্থানের দকনই, বোধহয়, ছন্দংস্য্টিতে প্রতিসমত্ার 
এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষাব কবিতাতে্ উচ্চ দেখা যাঘ। 
প্রাচীন ইংরেজী কবিতা প্রতোক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, 'মাধুনক 
ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণেব মাঝে একটি কবিয়। 0889118 থাকে 1 
সংস্কতে 'পছ্াং চতুষ্পদী? এই সম্জঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝা যায়! 
কিন বাংলার ছন্দ ও অন্যান্ত শাষাব ছন্দে প্ররুতিগত পার্থক্য এই ষে, 
বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দোবোধেব মূল উপাদান। যতক্ষণ না ছুইটি 
বিভাগের গ্রতিসমতার উপলব্ধি হয, ৬তক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দোপ্তণ প্রতীক্ত 
হয় না। শুধু 'রাত পোহাল' বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, "রাত 
পোহাল ফর্সা হল? যতক্ষণ না বল! হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি 
না। কিন্ত ইংরেজীতে 800601-যুক্ত এবং 8006171-শন 9%112016-এর 


১৫৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে 7 অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দনধর্মম-বিশিষ্ট এক একটি 
£0০৮-এব অস্তিত্ব বা ৪9৫৪7-এব অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। 
0160) 00061000108 | 01 91010 1 219 01] স] | 6828. 1 1 ০৪৭ এই 
চবণটির মাঝখানে একটি ৮৪৪৭71৪, থাকিয়া উহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে 
ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধেব জন্য সমস্ত চবণটি পড়া দরকার হয় না। 
51181) (106 17010110501 91111) বলিলেই ৪০০৪-এর অবস্থানহেত 
ধ্বনিপ্রবাহে যে তরুঙ্গ উতপক্জ হয, 'তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে। সংস্কতেও 
সরগ্ধবা, মন্দাক্রাস্থ] প্রভৃতি ছন্দের এক-একটি পাদ পূর্ণ হষ্টবাব পৃর্ব্বেই নানাবিধ 
গণের সমাঁবেশবীতিতে দীর্ঘ ও ত্রম্থ অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্ধ্য হইছেই ছন্দোবো৭ 
জন্মায়, বিশেষ এক ধরণের ভাব জন্সিঝ৷ উঠে । এই সনস্ত ছন্দ ভারতীয সঙ্গীতে 
বাগরাগিণীব আলাপেব অন্তনূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে৷ 

এই ধরণের 1]) 6110010 ৮৪11০ ব। ্পন্দনবৈচিজ্রা যে বা'লাঘ একেবাৰে 
হয ন|, তাহা নয়। তবে তাহ? অক্ষরগত নহে, হুম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাঁবেশ- 
বৈচিত্র্যের জন্য তাহা সমুদ্ভত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চাবণপদ্ধত্তি যেরূপ, 
তাহাতে সমস্ত অক্ষরই প্রা এক রকমেব, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয। 
ইংরেজীতে 80068116860 ও 11090981781 এবং সংস্বতে দীর্ঘ ও হ্ন্ব যেরূপ দুই 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়! বোধ হয়, বাংলায সেৰপ হয় না। 

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচন! করা আবগ্তক। আধুনিক 
বাংশাব মাত্রিক ছন্দেব মধ্যে সংস্কৃতীননৰপ স্পন্ননবৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে 
একধপ কেহ মনে করিতে পাবেন ; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও দুই মাত্রার 


অক্ষরেব বহুল ব্যবহার আছে। এ বীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহবণ 
লওযা যাক 


হঠাৎ কখন্‌ ] সন্ধো-বেলায 
নাম-হারা ফুল ূ গন্ধ এলায, 
প্রভাত বেলায় | [হলা ভবে কবে 
অরুণ কিরণে | তুচ্ছ 
উদ্ধত বত| শাখাব শিখরে 


বর গজ ভর 


বভো7ডন্ভ্র | শচ্ছ। 


বাংল। ছন্দের মূলতত্ব ১৫৭ 


আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এভগুলি ছ্বিমাত্রিক অক্ষরের 
ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় হুন্য ও দীর্থের সমাবেশবৈচিজ্া এবং সংস্কতের 
অন্থবপ ছন্দ আনা যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন 
পর্ববাঙ্গেই উপযুপর্ি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষরেব ব্যবহার নাই, স্থৃতরাং সংস্কতে 
পর পব অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষবের বাবহাবেব জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব 
জমিয়া উঠে এবং মধো মধ্যে হুন্ব অক্ষরের ব্যবহাবের জন্য ধ্বনিপ্রবাহ দ্রুতবে"গ 
চলিয়া! আবাঁব দীর্ঘ এক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেবপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, 
বাংলায় তাহার অন্টকবণ কর! এক রকম অসম্ভব; কাবণ, বাংলায় দ্বিমাত্রিক 
অক্ষবের বাবহাব কম, এবং একই শব্দের মপ্যে বা একই পর্ধাঙ্গের মধ্যে 
উপযু্ণপরি ছুইটি দ্বিমাত্রিক অন্গর পাওযষাই কঠিন। দ্বিমাত্রিক অক্ষবপরম্পর 
যদি একই পর্বাঙ্গেব অস্ততৃক্ত ন৷ হইয়া বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গের বা পর্ষবেব অন্ততূ্ত হয়, 


তবে তো যতি ইত্যাদির বাবধানেব জন্য সেই পারম্পর্যের কোন ফল পাওয়৷ 
যায় না। সুতরাং বাংলায় স্পন্দনবৈচিজ্র্ের স্থান অতি সন্ীর্ণ। 


কিন্ত এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কতের অনুপ ছন্দঃস্পন্দন বল] যায় কি-না 
খুধ সন্দেহে বিষয় । এ স্কলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাব ধ্বনির প্রকৃতি একটু হুক্ষরূপে 
অনুধাবন করা আবশ্তক | বাংলায় সংস্কতের স্তায় মৌলিক দীর্ঘন্ববের ব্যবহার 
একরূপ নাই | ধ্বনিম।ত্রক ছন্দে হলম্ত অন্মর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণনা! কব! 
হয়ঃ তাহাদের উচ্চারণের কালপবিমাণ অন্যান্ত অক্ষরের চেয়ে অধিক হয়| 
কিন্ত যথার্থ ছন্দ:স্পন্দন সৃষ্টি কবিতে হইলে, ছুই প্রকারেব অক্ষর দরকার; 
এই ছুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি স্থম্পষ্ট হওয়া দরকাব। কিন্তু 
বাংল! ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, 
যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয়া মনে 


হইবে--অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণেব জন্য কি বাগ্যস্ত্রের স্পষ্ট অন্যবিধ প্রয়াস 
কাঁরতে হয়? 

পূর্ব্বেই (২ক পরিচ্ছেদ ) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ 
প্রাধান্য নাই, বাংলাঘ স্বর অন্থান্ বর্ণকে ছাপাইয়। রাখে না । অনেক সময় এত 
লঘুভাবে ম্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া 
যায়। উপরের পদ্যাংশে "অরুণ শবটিকে দুই অক্ষরের বলিয়। দেখান হইয়াছে, 


বি ইরা 'স্সপর্ি 


কিন্ত ধদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়! কেহ দেখান অর্থাৎ অরু ণ এই ভাবে 


১৫৮ বাংলা ছন্দেব মুলসূত্র 


পড়েন, তাহ! হইলে ছন্দেব কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্তন কানে৪ 
বিশেষ ধরা পড়িবে ন।। কিন্তু সংস্কত বা ইংরেজীতে এপ করিতে গেলে 
ছন্দঃপতন হইত । বাংলা উচ্চাবণে--বিশেষ কবিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের 
আবৃত্তর সময়ে-_স্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, স্থতবাং যথার্থ দীর্ঘ ও হন্ব 
স্বরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই ; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু । প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্ববাস্ত এবং হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক 
বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষবগুলি কি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট নহে? যদিও 
অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘন্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কত ও বাংলা উচ্চারণে 
পার্থক্য আছে। ২গ পবিচ্ছদে দেখাইয়াছি যে, খাংলার রীতি-_প্রত্যেকটি 
একে নিকটবভভী শখ হইতে অযু রাখা । “অঞ্চণ কিরণে বা "শাখাব 
শিখগে, প্রভৃতিকে আমবা “অরুণ কিরণে” ব। 'শাখাশিখরে" এই ভাবে পড়ি না। 
সংস্কতে এই ভাবে পণ্ডতে হইত। ব্ঞ্জনবর্ণেব সংঘাত যত দূর সম্ভব 
'আমর এডাইযা চলিতে চাই। ইহাব কারণ হযত বাঙালীর ধাতুগত 
আরামপ্তিয়তা | যাহা হউক, প্রত্যেক শবকে পরবস্তী শব হইতে অযুক্ত 
বাথাগ জন্য, হলন্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্তী শব 
আরম্ভ কবি। সেই বিরামেব কাল লঘু-উচ্চারিত একটি ন্বরের সমান ধর! 
যাইতে পারে। এতডিন্ন বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা 
স্ববাঘাত পড়ে, তাহার জন্ত বাগ্যত্ত্রকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, বোধহয়, একটু 
সময় দিতে হয়, নিলে অমর! পারিয়া উঠি না। এইজন্ত প্রায় সর্বত্রই 
পদান্তেব হলন্ত অক্ষর ছিমাত্রিক হইয়। থাকে । যাহা হউক, বাংলা উচ্চারণ- 
পচ্ধতিতে “অকণ কিরণে' এই শবগুচ্ছতে 'অবণ কিরণে- অক+উন্4 
কি+র+ণে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় অ+রুন্+0)+কি++র+ণে। 
এইজন্য বন্ধনী-নিঙ্দিষ্ট ফাঁকের স্থানে “অ” শ্ববটি বসাইয়। দিলে ছন্দের ঝ। 
ধবনিপ্রবাহেব কোন পরিবভ ন হয় না । --এই তো! গেল পদান্তের হলন্ত অক্ষণের 
কথ!। কিন্ত আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদ্মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরও ছিমাত্রক বলিষা 
ধব! হয় কেন? বল বাছুপ্য, বাংলাব চিবপ্রচলিত ব্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ 


হলস্ত অন্ধরাক ছ্িমাত্রিক ধরব হয় না) এবং আমাদের সাধাবণ কথোপকথনের 
উচ্চারণপন্ধাত বা গছ্যেব উস্চাপণ্রীতি বিশ্রেবণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিশেষ 
বিশেষ স্থল ব্যতীত পন্মধ্যত্ হলন্ক অক্ষব দ্বিমাত্রিক ধরা হয ন1। 1 দ্বিতীয় 


বাংল! ছন্দের মুল তত্ব ১৫৯ 


পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে |) চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের কুত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতবঙ্গ সাধারণ কথোপ?থন 
বা গদ্যের অন্বযায়ী নহে । উহাতে বর্ণসংঘাত-হ্মুখতা একেবাবে চধমে আসি 1 
উঠিয়াছে, বাগ্যস্ত্রের আবামপ্রিত্ততার চূভাস্ত ন্মভিবাক্তি হইয়াছে । «খালে 
যৌগিক অক্ষব থাকিলেই বাগ্যন্ত্রকে একটু বিবাম দেওযা হয। প্দমধ্যস্ত হলঙু 
অক্ষবের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্বববত্তী ব্যঞ্জানব ঝঙ্কাব বা রেশ 
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর-একটি মাত্রা পুরণ হয়। “সপ্ধ্যে বেলায় 
“উদ্ধত ষত+ ইত্যাদি শবগুচ্ছকে “সন্1(ন্‌)+ধো+বেক্লাঘ়+()% এবং 
উদ+(দ)+ধ+ত+ষ+ত"? এই ভাবে পড়া হয়। ষৌগিক স্বরের বেলায়ও 


তাহ করা হয়, যেমন “অতি ভৈরবঠকে উচ্চারণ করা ভয় “ঘ+ত্+উডৈ14(উ) 
+র+ বা? এই ভাবে । 


স্থতরাং বাংল মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতানুরূপ যথা হুম্ব ও দীর্ঘ হ্বগের ব্যবহার 
নাহ, যদও একমাতিক ও ছিমাত্রক অক্ষরেব বাবচ।র আছে । সৃতবাং সংস্কু 
যেব্ধপ ছন্ব:স্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয়ন!। কবি সতোক্ত্র দত্তও [সই কথা 
বুঝিনা বাপিয়াছেন যে, সংস্কৃত ব1 হিন্দী বা মাবাঠি বা গুক্ষরাটিতে 'দীর্ঘস্বরের 
দরাক্গ আওয়াজ বাযুমণ্ডলে জোয়ার ভাটাব যে কৃহক স্ষ্টি কবে তা হয়তো 
বাংলায় সম্ভব হবে ন1।ঠ মধ্যে মধো একটু বিবাম বা ধ্বানণ ঝঙ্কাবেব জা 
যেটুকু সৌন্দর্যা হইতে পাবে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব । কি সংস্কৃত প্ভতি 
ভাষ!র ছন্দঃম্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ করা যায় না) 

বাংল! স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্ত অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
বিশেষের উপর স্ুম্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে ; সুতরাং সেখানে গুণগঠ এ্ম্প্ট পার্থকা 
অন্রসারে ছুই জাত স্ব অক্ষবের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায় । কিন্তু বাংল।ব স্বরমারিল 
ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম মাত্র এক ধবণেব স্বরমাত্রিক ছন্দ বাঙলা 
বাবহত হয়। প্রতি পর্বে চার মাত্রা, ছুইটি পর্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্ববাঙ্গে 


শ্বাসাধাত--স্বরমাত্িক ছন্দের পর্বম'্জ্রেরই মোটামুতি এই লক্ষণ । গতিবাং 
স্পন্দনবৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান ধায় না। 


বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমান্ত্রিক ছন্দে যেখ।নে যুক্তাক্ষবের গ্লকৌশলে 
প্রয়োগ হইয়াছে, শেখানে ববং কতকটা। সংস্কৃতেৰ বুত্তছন্দের শন্বপ একটা 
মন্থর, গভীর, উদ্বান্ত ভাব আসে । এ বিখমে মাইকেপ মপুস্থাদন দই বাপান 
সর্বাপেক্ষা বড কৃতি । “লশঙ্ক লঙ্কেশ শৃব শ্মধলা শঙ্ষবে”, “কিংবা বিশ্বাধরা পমা 


১৬, বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অন্থুরাশি তলে? প্রভৃতি পংক্িতে এইরূপ একট! ভাব আসে। এ ছন্দে পদ্মধ্যস্থ 
হলন্ক অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধর! হয় ন", এবং তাহার পবে কোনরূপ বিরাম বা 
ঝঙ্কারেব অবসর থাকে না ; সুতরাং এখানে বাঞ্ধনবর্পের সংঘাত আছে। সেই 
কারণে যুক্ত ও অধুক্ত বর্ণের ব্যবহারকৌশলে একটা ধ্বনিতরজের তি হয়। 
অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিতে 
হয, তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণেব সংঘাত আব থাকে না। তা? ছাডা বর্ণমাত্রিক ছন্দে 
এক প্রকারের দীর্ঘ তান আছে বলিয়া এই ছন্দে স্বরের উচ্চাবণ তত লঘু ন 
বাখিলেও চলে এবং ইচ্ছা! করিলে স্বরেব উপরই জোর দেওযা যাইতে পাবে 
ক্তরাং এইখানেই হলম্ত অক্ষরেব অন্তর্গত স্বরবর্ণ যথার্থ গুরু হইতে পাবে, 
যদিও তঙ্জন্ত হলম্ত অক্ষর ছিমাত্রিক বলিঞ। গণ্য হয় না। এই কাবণে এই 
বকমেব ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বুত্তগন্দেব প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে ; 


কাবণ, এখানে ছুই প্রকারের অক্ষরেব জন্য বাগযস্ত্রের ছুই প্রকারের প্রয়াস 
আবশ্াক হয়। 


কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায স্পন্দনবৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহ! অক্ষব”ত নহে । 
_ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষবের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্রা হয না, ভিন্ন ভিন্ন 
মাত্র/র শখ ও শব সমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহ] উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে যতির 
অবস্থান এখং তজ্জনিত ছন্দৌবিভাগেব দকন একা হৃত্র পাওয়া যা, কিন্তু বৈচিত্রা 
আনা যায়-_ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থবিভাগে্ব পাবম্পর্ধ্য 
হইতে । অমিতাক্ষব ছন্দে এইভাবেই বৈচিত্রা আনা হইয়া থাকে । তথাকথিত 
মুক্তনন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর-এক ভাবে | সেখানে যতি ও ছেদ প্রায় 
এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে; কিন্তু পর্ধেৰ মাত্র! এবং প্রতি চরণে পর্বসংপ্যা খুব 
বাধা-পরা নয়, 'আবেগেব তীব্রতা অনুসারে বাডে বা কমে। অবশ্য এইভাবে 
বাডাব ঝ ক্মারও একট! নিদ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা” ছাড়া মাঝে মাঝে 
অতিরিক্ত পদেব ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ ইহার 
উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়া এবং অস্ত্যান্তপ্রাসের 
বৈচিত্র্য ঘটাইয। আরও একটু বৈচিত্র্য বাডাইয়াছেন। এতত্তি্ন পর্বের মধ্যে 
পর্বাঙগুলি সাজাইবার কায়দা হইতেও একটু বৈচিত্রা আসিতে পারে, কিন্ত 


সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ ; কারণ ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট ছন্দোবিভাঁগের 
মাত্র! আমাদেব শ্রবণকে বিশেষ আকৃই করিতে পারে ন'। 
ংলায় প্রতিসম ছন্দোবিভাগগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাচের হম্ন না, 


বাংল৷ ছন্দের মূলতত্র ১৬১ 


কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে | বাংলা উচ্চারণে সাধাবণতঃ 
খোঁচ-থাচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন-একটা বিশেষ ছাচে পর্বাঙ্গ বা পর্ব গঠন 
করিলে তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না, এবং বরাবর সে ছ?চে লেখার মত 
শব্বও পাওয়া যাঁর ন|। এইজন্য বাংল। ছন্দে ছাচেব কাবিগরি দেখাইবার 
শ্বযোগ কম, এবং এ জন্ত কবিবা! বিশেষ চচষ্টাও করেন নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত মাঝে মাঝে একট! বিশেষ ছ'াচের পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার 
চেষ্টা করিতেন। এদিক ছিযা তাহাব “ছন্দহিল্লোল? প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ- 
যোগ্য। কিন্ত তিনিও এই কবিতার ছুই-এক জায়গায় ছাচ খজাম পাখিতে 
পারেন নাই, এবং মাত্াসমকত্ব হিসা করিয়াই তাহাকে ছন্দোবিভাগগুলি 
মিলাইতে হইয়াছিল। চলতি ভাষায় অবশ্ত ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পড়ে এখং 
হলন্ অক্ষরের বহুল ব/বধারের জগ্ত ব্যঞ্গনবর্ণেব সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এনং সে 
জন্ত অবস্থা স্বরাঘাতযুক্ত ও স্ববাঘাতহীন এবং স্বরাস্ত ও হলস্ত অক্ষবেব বিশ্যাসের 
দ্বারা বিশেষ রকমেব ছাচ গড়িঘা উঠি ও অনেক দূর প্য্যস্ত "সই ছাচ বজায় 
বঝাগাপ সম্ভব | কিন্তু আবার শাসাথাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছ্াচের পর্ববই 
বাংলা চলে। এক ছ্াচে ঢাল। কবিতাতে ও কিদ্ধ ছন্দোবিভাগগুলিব মাত্রা 
»মষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পাক্ষ প্রধান । ছ্াচ বদ্লাইযা দিলেও মাত্রা 


সমান থাকিলে বাংলা ছন্দে পক্ষে কিছুমাত্র ভানিকব হয়না; এমন কি, 
পবিবর্ণনটাই অনেক সময়ে কানে ধর! পডে না। 


মস্গুল্‌ * বুল্বুল্‌ | বন্ফুল, : গন্ধে 
বিল্কুল্‌  অলিকুল্‌ | গুঞরে £ ছন্দে 


এই ছুইটি পংঞুতে পর্ষেব ছচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইযাছে, তত্রাচ পড়িবার সময় ছণাচেব পরিবগ্নট! বিশেষ লক্ষযীভূত 
হয় না, পর্ব ও পর্বাঙ্গের »ংখ্য। এবং মাত্রা সমান আছে বলিগ্রা বরাবর ছন্দের 


এঁক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না। 
মানুষের অবয়বে প্রতিসম অঙ্গগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি 


ছন্দের প্রতি অংশগুলি মাত্রায় সর্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে পময়ে 
পূর্ণচ্ছেদের ( 20207 0168%018 1১909৪-এর ) ঠিক পূর্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় 
ছোট হয়, এবং তদ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পুর্বব হইতেই বুঝা যায় । 

এইখানে গপ্ভ ও পছ্ধের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্তাক। পূর্ব্বেই 


বল! হইয়াছে যে, বাংল৷ ছন্দের উপকরণ-_-পর্বা, এবং এক এক বারের ঝৌকে 
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১৬২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


বাক্যেব যতটা উচ্চারণ কর! হয়, তাহাকেই বল! হয় পর্ব | কিন্তু পর্ববিভাগ 

বাঙালীর কথননীতির একটি লক্ষণ, এবং গগ্যেও এইরূপ পর্ববিভাগ আছে। 

প্রায়শঃ গগ্ের পর্বগুলিও সমান হইয়া থাকে, কিন্তু গছের পর্বগুলির পারম্পঙ্যের 

মধ্যে কোন নক্সা! ব! ছাচ দেখ যায় না। নিয়ের উদাহরণ হইতে সাধারণ গপ্ভের 

লক্ষণ বুঝা যাইবে (বন্ধনীভূক্ত সংখ্যার দ্বার! পর্বের মাত্রানির্দেশ কর! হইযাছে)। 
দুকড়ি। কিচাই? (৩)|| 


কাঙালী। আজ্ঞে, (৩) || মশার হচ্চেল (৬) | দেশহিতৈষা (৬) || | 
দুক'ড়। তা" ত(৩)|| সকলেই জান (৬) || বিত্ত (২) | আসল বাপাব্টা (৬) | 


কি ? (২) | 
কাঙালী। আপন সাধারণেৰ (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ-_ 
_কার (৬) | 
ছুকড়ি। ওকালতি ব্যব্স। (৬) | চালাচ্চ | তাও (৬) | কাবে। অবিদিত নেই 1৮) || 
(হাস্তকৌতৃক, ববীন্ত্রনাৎ) 
দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপব থনের ভাষাতেও বাশষ এক 
প্রকারের অথাৎ ছয় মাত্রার পর্ব বহুল বাবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়"ই 
তাহাধ কবিতায় ছয়মাত্রার পর্বর খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। 
ছর্দোলক্ষণাত্মক গঞ্চে অনেক সময়ে সমমাত্রাপ বা কোন বিশেষ আদশান্যায়ী 
পরিমিত মাত্রার পর্যের সমাবেশ দেখ! যায। নিম্ৰ উদাহরণে আট মাত্রার 
পর্বের পারম্পর্যা পাওয়| যায়|”. 
তখন | রমগীয চিত্রকুটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিঘ] উঠিক্লাছিল (৮), | অর ও 


লো ফল (৮) | পক হইয়] (৬) | শাখাগ্রে ছুলিতেছিল (৮) | 
( বামার়ণী কথা দীনেশচন্দ্র সেন ) 


তবে পাছ্য ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গছ্যে তফাত কি? গছ্ছে পর্ববিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের সুত্র ঝৌকের ধ্বনির দিক্‌ দিয়! নভে--অর্থের 
দিক দিয়া; প্রত্যেক পর্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (১৪7:১৪ 
(০01)| ছন্দ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগে অধীন। পাগ্য কিন্ত 
প্রত্যেকটি বিভাগেব অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্ত অধিক, ষদিও গ্সনেক সময়েই 
পণ্ঠের এক-একটি বিভাগ এক-একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহি 
অভিন্ন। তত্রাচ পছ্ের মধ্যে অস্ত্যানুপ্রাস, শ্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পছ্যে যে ধ্বনি অন্ুসারেই এক-একটি বিভাগ হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাষ। 


বাংলা ছন্দের মুূলতত্ ১৬৩ 


গগ্চ ও পছ্যের বৈলক্ষণা স্পষ্ট প্রতীত হয় ধতির অবস্থান হইতে । পঞ্চে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণযতি কিংবা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ 
অর্দযতি থাফিবে। যতিব অবস্থান পন্ঠে বিশেষ কোন নক্স! বা আদর্শ অন্ুসাবে 
নিগ্থমিত হইযা থাকে । গ্ধে কিন্তু যৃতিব অবস্থান কোন নিয়ষ বা নক্সা! অন্থযাষী 
হয় না) বাকা বা বাক্যাংশের শেবে অর্থবোধের পূর্ণতা অন্থযায়ী ছেদ পড়ে। 
পগ্ঠে চার-পাঁচটি পর্ধবের পরেই পূর্ণচ্ছেদ্দ পড়া দরকাব। গছ আট, দশ বা 
আরও বেশী সংখাক পর্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পাবে। « 


মাত্র 
এইবব মাত্রাব কথা কিছু বলা আবশ্যক । গানে কবিতায় উভযন্ত্রই মাত্রা 
অর্থে কালপরিমাণ বুঝায়। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদি অক্ষবের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখ 
যায, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধো ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা 
যায় ন1। সেইজন্য গ্রীক 1907৮, 110008০, 51)07099 প্রভৃতি 1০০, এবং 
সংস্কৃতি ঘি 'ম? তি? বি? প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণেব অক্ষরের বিশেব সমাবেশ 
বলিয়৷ বিশিষ্ট স্পন্দন নধর্শযুক্তঃ বাংলায় পর্ধ ব! পর্ধাঙ্গ দে রকম কিছু নয়। 
ছন্দঃশান্ত্ে মাত্রা-বা কাল-পরিমাণের আলপ তাৎপর্য কি, বুঝা দরকার । 
ছন্দশাস্ত্রের কাল পদার্থবিগ্ভার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (0১19961৮9) 
নহে, কালমানযন্ত্রে ইহ! ঠিক ধরা পড়ে না। পর্বের মারা- বা কাল-পরিমাঁণ 
বলিতে পর্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষবের উচ্চারণ পর্য্যন্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত ভ্য, তাহাকে নির্দেশ কবা হয়না । অনেক 
সময়ে দেখা যায় যে, পর্বেব মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পুর্ণচ্ছেদ্দের ব্যবস্থা 
বহিয়াছে, কিন্তু মাত্রার হিসাবেব সময়ে বিরাম বা ছেদ্র কাল যে-কোন অক্ষরের 
উচ্চারণেব কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়| যেষন-_, 
সৃগেন্্রকিশোরী, | 
(ক) কবে,* হেবীব কশরী | সম্তা।ষ শ্গালে | 
(খ) মির ভ'দে?%* অন্ফদান | বিজ্ঞনম তুমি, | 
(গ) অবিদ্িত নহে কিছু ! তোমার চবপে। | 


». মত্গ্রণীত 51065 £%. (716 1)67% 01 13770015 17058 ৫7 27056-001758 
(00008101606 7061)826700906 01159166175 0515 [1৮ ৬০, ফুসুফ্াা )জআ্টবা। 


১৬৪ বাংল৷ ছন্দের মূলসুত্র 


এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক-খ-গ, অথচ পর্ব কয়টির মধ্যে 
একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। 
যদি মাত্র শিরপেক্ষ কালপরিমাণের উপব মাত্রাবিচার নির্ভর করিত, তবে এপ 
হইত না। 

ছন্দেব কাল বাহাজগত্তের নিরপেক্গ কাল না| অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্যস্ত্রের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভব করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে 
অক্ষরের মান্রাবোধ জন্মে। পর্কের অনুগত অঙ্গরের মাস্াসমষ্টিব উপরই পৰ্ধের 
মাব্রাপরিমাথ নির্ভর কবে। স্ৃতব।ং ছেদ বা বিবাম পর্বেব মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতরবিশেষ হয় ন। | মাত্রার ভিতি ₹ইতেছে-_বাগ্যস্ত্রে 
প্রয়াস, মাত্রাব আদশ চিত্তেব অনুভূতিতে | বিশেষ বিশেষ অক্ষরেব উচ্চারণের 
জন্য গ্রয়াসের কাল অন্ুলারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাব উপলব্ধি হয,_-কোন্টি 
হুপ্ব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি গ্ুত বলিয়। জ্ঞান হয়। কিন্কু এইবপ মাত্রার কাল, 
উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য আবশ্তাক নিবপেক্ষ কালের মোটামুটি অন্নুযারী হইলে 9, 
ঠিক তাহার অনুপাঞ্ছের উপব নির্ভর কবে ন|। যদি উচ্চাবণের নিবপেক্ষ কাল 
হিসাব কপ ইয়, ৩বে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ ৭ দ্বিমাত্রক অক্ষর মাত্রই পঞম্পব 
সমান নহে, এবং হুস্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পণম্পব সমান নহে, কিংবা 
যে-কোন দীর্ঘ অন্ধব ঘেবোন হ্ুম্ব অক্ষরের দ্বিগ্রণ নঙে । মাত্াবোধেব জন 
ভ।ষার উচ্চারণপদ্ধাতি, ছন্দেব রীন্ছি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তভি থাকা দবকার। কোন 
বিশ্ষে স্থলে একটি অক্গরেব অবস্থান, শব্দে অর্থগীবধ ইত্যাদিতেও ছন্দে! 
বসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে। 

শুধু খাংল। নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরে মাত্রার এই তাৎ্পযয। এই 
উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের 1901) ও 51)911 সমন্ধে [1১8 918১০] ১%111(31)101৮-ব 
মৃত উদ্ধৃত কব! যাইতে পারে 2 50065 1 1000 4170 81010 ) 161)1959110 
19০ ৮৪108৯ ৮0101), 0110001) 100) 19006 1)৮ 70 0)7608৯ 2] সহ)৯ 119009] 
1) (1162086108০) 1৮6 11)501151)1)07)10181720155 50008110706) 
015017011৭11601 10511866215 18 19101৮5৭100 01000101150) 15116 


12106]159 ০188660410৮ 1176 19605 070 1186 0101১ 01 680101) 19 90001619061 
05 91181 00৮৮৫31000178 01 11) 18700018306) 0 10101) 25006161715 0186 


190 00]% 01)6,৮ 
যাহা হউক, বাংলাতে ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্র! পুর্ববনি গিট 
হয়ুনা। ইংরাজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর (১1820) 9%1189016 অর্থাৎ 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ ১৬৫ 


অবস্থা অন্তরে ৪০০৪1)6৪৭ বা 01020918090 হইতে পারে, বাংলা;ত৭ তদ্রুপ । 
বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হৃত্ব বা দীর্ঘ কবা যাইতে পারে। বাংলা 
উচ্চারণে ষে এইরূপ হইয়! থাকে, তাহাব উদাহরণ পূর্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় 
অক্ষরের হম্বীকরণ ও দীঘীকরণের রীতি বাংল! ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনাঁষ বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান স্থবিধা 
কিংবা! এই একটি প্রধান দুর্বলতা--উভয়ই বলা যাইতে পারে। 

অধিকন্ত বাংলা ম!ত্রা আপেক্ষিক, অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য 'অক্ষরের 
তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেগ্ড হিসাবে 
নভে | উচ্চারণে সেই সময লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষবদকই সন্নিহিত অক্ষরের 
তুলনায় হৃস্ব বলা যাইতে পানে । যেমন, 

“হে বক্ষ ভাণ্ডার তৰ | বিবিধ রঠন' 
এই পংক্কতিতে “বঙ? এ কটি হ্ন্থ অক্ষব, আবার 
'জননি বঙ্গ | ভাষ' এ জীবনে | চাহিন। অর্থ | চাহিন। মান 

এই পর্ণ তে “বও' একটি দীর্ঘ অক্ষব | এই ছুই জায়গাতে ঠিক েঙ" অক্ষবটির 
উচ্চারণে যে কালের বেশী তাবন্ম্য হয, তাহা নহ। কিন্ত প্রথম স্টেত্রে সমস্ত 
চবণটি একটু স্থুর করিয়া বা টানিয়! পড়া হয়, এতবাং প্রত কটি অক্ষরকেই 
প্রায় সমান কবিয়া তোল! ভয়। স্বতরাং পরম্পরেব সহিত সমান বলিয়া 
প্রন্টোক অক্ষবটিকেই ত্রম্ব বল! যায়। দ্বিতীব ক্ষেত্রে খুব লুন্াবে ম্বরের 
উচ্চারণ হয় বলিয়া! হলন্ত “বঙ* অক্ষরটিব উচ্চাবণের কাল অপেক্ষা নিকটের 
অন্ত অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পট 'অন্নভূত হয, সুতরাং এখানে 
“বঙ” অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে । 

সুক্মূপে বিচার করিলে দেখা বায় যে, সাধারণ উচ্চারণে খিঁভিন্ন 'মক্ষরের 
ম নার বহু বৈচিত্র্য হইযা থাকে । একই অক্ষরের উচ্চারণে একই "মাত্রা সব 
সময়ে বজায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতববিশেষ সর্বদাই হয়! থাকে । ধ্বনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণতঃ হ্ৃস্ব, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ_অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়! 
থাকে। ছন্দঃশান্ত্রে কিজ্ঞ একযাত্রিক ও দ্বিমান্রিক--এই ছুই শ্রেণীর আন্তিত 
স্বীকার করা হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দ্বই মাত্রার মধ্যবন্তী যে- 
কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের প্রয়োজন হইতে পারে । কারণ, আসলে ছন্দের 
মাত্রা নির্ণীত হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কাঁলমানযন্ত্রে নহে । 


১৬৬ বাংল ছন্দের মূলসুত্র 

বাংল৷ ছন্দে কদাঁচ কোঁন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়৷ ধরা 
হইয়া! থাকে । 

এই স্থলে কাব্যচ্ছন্দেব মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রাব মধো পার্থক্য নির্দেশ করা 
উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নির্দিষ্ট নিরপেক্ষ কালপরিম।ণ আছে ; ঘড়ির 
দোলকের এক দক্‌ হইতে আব-এক দিকে গতিব কাল অথব| এইবপ অন্ত কোন 
নিরপেক্ষ কালঙ্ক ইহার আদণ। সঙ্গীতেব তালবিভাগে কালপবিমাঁণ ঠিক 
ঠিক বজায় রাখাব জন্য উচ্চারণেব ইতরবিশেষ করা হইবা থাকে। কাব্যচ্ছদ্দে 
কিন্তু ভিন্ন ন্দিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাসঙ্ক বিভিন্ন হইয়| থাকে , এমন কি, এক 
কবিতাবই ভিন্ন ভিন্ন চবণে গতিবেগের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাস্কেব পবিবর্তন 
হইতে পাবে। এইবপ পবিবগুন দ্বাবাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগেক 
হ্রাপবৃদ্ধি 9 পবিবর্তন বনা! মায়] বাঁহাবা ববীন্্নাথেব 'বষশেষ” কবিতার যথাযথ 
আবৃত্তি শুনিযাছেন, তহার| জানেন, কি স্কৌশলে গতিবেগের পবিবর্তীনের 
দ্বারা আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা॥ বৃষ্টপাতের তীবতা, ঝঞ্জাব ম নৃত।, বাধুবেগেব 
হ্বাসবৃদ্ধি, এবং ঝাটকাব অস্তে লিঞ্ধ শান্থি-এই সব বকমেব ভাব প্রকাশ 
কবা হইয়! থাকে । এতাঁগুনন কাব্যচ্ছন্দে, যহ দূৰ সম্ভব, সাধাবণ উচ্চারণের 
মাত্রা বজায বাখিতে হয়; সঙ্গীতে ফেমন যে-কোন অক্ষবকে দিকি মাত্রা পযান্ত 
হরস্ব এবং চার মানত! পযস্ত্য দীর্ঘ কবা যায. কবিত্ব।য ততটা করা চলেনা 

অবশ্ঠ ভাবতীষ সঙ্গীতের সহিত ভাবতীয়, ৩৭ ধাংল। কাব্যচ্ছন্দের সম্পক 
অতি ঘাঁনষ্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই প্রাচীন সঙ্গীত 
ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্ঠ এত বেশী যে, তাহাপেব ভিন্ন করিঘ! চেনাই 
কঠিন | বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে 
উৎপনু, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্যচ্ছন্দ ক্রমেই পৃথক 
গ্থক পথ অবলম্বন করিয়াছে । লঙ্গীন্ে সুরের সন্গিবেশেব দিক দিয় নানা 
বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্ত তালবিভাগের পদ্ধতি বরাবব প্রা একবূপ আছে। 
বাংল৷ষ বিস্তু পর্বধবিভাগেব মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে; বিশেষতঃ 01808 
৮8৪8 ও অন্ঠাগ্ত অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে 
বৈচিন্ত্রকেই মুল ভিত্তি করিয়! ছন্দোরচনার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

মাত্রাপন্ধতি 

এক হিসাবে বাংল। ছন্দের কৃতি সংস্কৃত, আব্বী, ইংরাজী ছনের 

প্রকৃতি হইতে বিডির । অন্যান্ত ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দ একটা বাধা 


বাংল৷ ছন্দের মূলতত্ব ১৬৭ 


উচ্চারণের দ্বার! নিদ্দিষ্ট হয না। বরং এক-একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অনুসারেই 
বালা কাব্যে অনেক সমযে উচ্চাবণ স্থিব হুয়। পূর্ববোল্লিখিত বাংলা উচ্চারণ 
পদ্ধতির পবিবর্তননীণতার জন্তই এবপ হওয়! সম্ভব । অবশ্ঠ বাংল কবিতাব 
যে-কোন চবণে যেকোন ছন্দ চাপাইয়া দেওয়া যায না, কারণ যতদূর সম্ভব 
সাধারণ কথোপকথনে উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকাব। কিন্তু শেষ 
পধান্ঠ ছন্দোবন্ধ অন্সাদবই কাবা শব্দের ও অক্ষবেব মাত্রা ইত্যাদি স্থিব 
হহযাথাকে। 

বাগ্যক্েব স্বল্সতম প্রর়সে শব্দের যেটুকু উচ্চাবণ করা যায়, তহাবই নাম 
১11121)] না অক্ষর | অন্মধই উচ্চাবণেব মুল উপাদান । প্রত্যেক অক্ষরের 
পো মাএ একটি কবিয়া স্বরবর্ণ থাকে । অক্ষবেব অগ্ুগত স্ববেধ পুর্বব ও ৮ 
পাঞ্ন বণ থাকিতে পারে ব। ন1-ও থাকিতে পারে । স্থঙ্ষ্মভাবে বাঁলতে গেলে, 
এক একটি অক্ষব *১118)0 ও 9০)-৯৮]1%16-এর সমষ্টি মাত্র? সাধারণ তঃ 
স্বত্ব ই ১১111) এবং ব্যঞ্ধনবর্ণ 0০/-১]1916 হৃইফা থাকে । কিন্ি নাহাব। 
পবাপবিজ্ঞানেব খবধ বাখেন, তাহাব। জানেন যে, সময়ে সময়ে খাঞ্জনবণও 
১$1181)7 এব? স্বরণ 9 6/1-55 1151) ভইয়। থাকে । 

ছন্দে দিব ঠইত* শিল্নলিখিগ ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণাবিভাগ কৰা 
যাইতে পারে £ 

অআঙ্গণ 


রানু বীনা 


_ | ক এ 
যৌগিক-শ্ববাস্ত মোলিকশ্ম্বরা স্ত 
| 





। মৌলিক ৃ দীর্ঘ-ন্বর। ( মৌলিক ) ইন 
বল। বাহুল্য ষে, ছন্দোবিচাবেব সময়ে, ৪)1121৩ বা অক্ষর 5০৪] বা স্বর, 
00708017810 ব। ব্যগ্জন, 01107615076 বা যৌগিক,স্বর ইত্যাদি শক ভাষাতত্বের 
ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে । লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের চঙ্গ্‌তি 
অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে ষে, বঙ্গিও বাংল! 
বর্ণমালায় মাত্র “এ এবং “ও” এই ছইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলায় 


১৬৮ বাণল! ডান্দর মুলসুত্র 


বাস্তবিক পক্ষে বনু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে । “খাই? দাও" প্রভৃতি শব 
বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরাস্ত | তেমনি মনে রাখি'ত হইবে যে, বাংল 
মৌলিক হ্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হস্ব ) 'ঈ+, “উ, £আ+, ও” গুভূতির হস্ব 
উচ্চারণ হইয়! থাকে । 

গঠনের দিক দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান। স্বরের পূর্বে ব্যঞজনবর্ণ 
থাকিলে তন্দার! স্থরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত্র? কিন্তু অক্ষন্পের 
মধো যদি স্বরেব পবে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যাঁ। 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ হ্ববের দৈর্ঘ্য অন্র্রে মাত্রনিবূপণ হইযা থাকে | 

নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক শ্বরবর্ণ বা*লায় নাই | সুতরাং মৌলিক ম্বরাশ্গ অক্ষর- 
মাত্রই সাধারণতঃ ত্ন্থ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে | কিন্তু হলন্ত অন্গর ও যৌগিক- 
স্ববাস্ত অন্ষরেব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি মৌলিক-স্বরাস্ত ও 
একটি হলন্ত অক্ষর পডিলে (দখা যাইবে ফে, হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় 
বেশী লাগে । কিন্তু কিছু দ্রুত লবে হলস্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লয়ের স্বরাস্ত 
অক্ষরের সমান হইতে পীবে | ইহাঁকেই বলে হহ্বীকরণ, বাংল! ছন্দেব উহা 
একটি বিশেষে গুণ | যেমন হন্বীকরণ, তেমন হলস্ত অক্ষরের দীর্ঘাকবণ,৪ বাংলায় 
চঙ্গে। বিলম্ছি লয়ে হলস্ত অক্ষর পড়িলে বা হলস্ত অন্রের অস্ত্য ব্যঞরনবর্ণের 


পরে এবটু পিবাম লইলে, হলত্ত অক্ষব মধা লহের স্বরাস্গ অক্ষরের ছিগুণ হইতে 
পারে। 


যেগক-স্বরাস্ত অক্ষর সম্বদ্ধেও হলস্।( অক্ষবের অনুরূপ বিধি । যৌগিক স্বরের 
মধ্য ছুইটি স্ববের উপাদান থাকে 1! তম্মধ্যে প্রথমটি পৃর্ণোচ্চারিত ও গ্রধান, 
ঘিতীয়টি অঞগ্ধান, 0)017)-5% 1191)10) গ্রাফ ব্াঞ্জনের সমান (০০001020191) | 
অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙ্গিয়া ছুইটি পৃথক্‌ স্পষ্টোচ্চারিত শ্বরে পরিবর্তন করা 
চলে, কিন্তু ₹খন তাহারা দুইটি পৃথকৃ অক্ষরের অস্ততূ্ত হয। “বাঁও' শবটি 
একাক্ষর যৌগিক-ম্ববাস্ত ; কিন্তু “যেও শকটি ত্ব্ক্ষর। 'ঘর থেফে বেরিয়ে যাও, 
এবং 'আমাদের বাড়ী যেও এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা! বুঝা যাইবে। 
যাহ! হউক, যথার্থ যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর মৌলিক-শবরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা জীষৎ 
দীর্ঘ । ন্তরাং ইহাকে হয় হম্বীকরণের দ্বারা একমান্রিক, না-হুয় দীর্ঘাকরপের 
ছার] দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরিতে হইবে । ইহাদেরও যথেচ্ছ হুম্বীকরণ বাংলায় চলে 


না। প্রতি পর্বাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু (স্বরাত্ত হস্ব বা হলত্ত দীর্ঘ ) অক্ষর 
রাখিতে হইবে ইহাই মোটামুটি নিয়ম | 


বাংলা ছন্দের মুলতত্ব ১৬৯ 


অক্ষরের মাত্রা সন্বদ্ধে এই কয়টি বীতি লিপিবন্ধ করা যাইতে পারে ২-- 

(১ বাংলায় মৌলিক-স্বরাস্ত সমস্ত অক্ষরই হুম্ব বা একমাত্রিক | 

[১ক] কিন্তু স্থানবিশেষে হৃস্ব ব্বরও আবশ্বীকমত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইতে 
পারে 5 যথা-- 

(অ) 07০08010610 ব1 একাক্ষর অন্ুকার শব এবং 1066:19001028। 


বাআহ্বান আবেগ ইত্যাদিস্চক শব | য্থা-_ 


হী হী শবদে | অটবা পুরিছে (ছায়ামরী, ছেমচক্ ) 


নানান! | মানবের তরে ( সুখ, কামিনী রায়) 
(আ) যে শবের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর । যথা-_. 


নাচ £ সীতারাম | কাকাল : বেকিয়ে (প্রামা ছড়া) 
(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃতমতে দীর্থ | যথা-_ 


ভীত বদন! | পৃথিবী হেরিছে ( ছায়াময়ী। হেমচন্ত্র ) 
(২) হলত্ত অক্ষর অর্থাৎ খ্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক-ন্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা 


যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা! করিলে হন্বও ধরা যাইতে পারে। 


[২ক] শবের অন্তে হলস্ত অক্ষর পাঁকিলে তাহাকে দীঘ ধরাই সাধাবণ 


বীতি। 
উপরি-লিখিত নিয়মগুলিঠে মাত্র একটা 
হইয়াছে । কিন্তু ছন্দেব আবশ্তাকমতই শেষ পধ্যস্ত অক্ষরের মাত্র! স্থির হয়। 


বিস্তারিত নিয়ম “বাংলা ছন্দের মূলন্ুত্র” নামক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । 


সাধারণ প্রথা নির্দেশ করা 


বাংলা স্ুগ্জবন্ধা ছন্দ 


কেত কেহ বলিয়াছেন যে ববীন্দ্রনাথের “বলাক।”ব ছন্দ 'যৌগিক মুক্তকণ 
শপলাতকা”্র ছন্দ শ্ববধুত্ত মুক্তক” এবং “সাগরিকা*ব ছন্দ *মাত্রাবৃত্ত মুক্ত $2। 
অর্থাং তাহাবা বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্বের মাব্। বিচারেব দিক দিয়াই 
এ তিন ধরণের ছন্দে পার্থকা আনে. নহিলে ছন্দেব আাদর্শ হিসাবে ভাহারা 
সকলেই এক রূপ, সকলেই [108 ৮০15৮ বা মুকতক। “বলাকার ছন্দ [1৪6 
৮1১৪ আখ্যা পাইতে পাবে কি-ন। ভাহা পবে আলোচনা কবিতেছি | কিন্তু 
“বলাকা'্য ছন্দের আদর্শ ণে পলাতক, ব। “সাগরিকার ছ?ন্দর আদশ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । 'বলাক।» 'পলাতকা? ব' 
“সাগবি”1”--সর্বত্রই অবশ্ঠা পংণ্ক্রি দৈধ্য অনিযমিত। কিন্তু প্রির দৈর্ধা 
মাপিযা ৩ ছন্দেব পবি"য় পাওয়া বাদ শা । পহল্ভি (0111)6601 1706) অনেক 
সমযে কেবলমাত্র স্থান পাস (11118) নিদেদেশের জগ্য বাধহৃত হঘখ' 'খলাকা”র 
পট এ উদ্দেষ্তটেই বাবু হইয়াছে । পংক্তিতকে মাশুব করিয়া ছান্দর 
প্রকুন্তি শির্ণয করিতে বা€যা চলে নাঁ। আনেক স্থলে অব্থা পণক্তি চরণেব 
(1১11১110010 (21 ৮০৯০) সহিত গণ ১ কিন সে সব স্বলেগ পংক্তিব ৰা 
চবণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ছন্দেব প্রকৃতি বুঝ। যা না; বাংল ছন্দেব উপকরণ 
-পর্বব (77698076 ব। 9৪7), এবং পর্ব এক একটি 1101)101১2 3১০81) অর্থাৎ 
এক এক কেোৌকে উচ্চাবিত শব্দসম্তি । পর্কে : মাত, গঠন প্রকৃতি ও পবম্পর 
সমাবেশেব বীত্িব উপরই ছন্দের প্রকৃতি নিচর করে । দুইটি চরণ্রে দৈর্ঘা 
এক হইয়া! যদি পর্বের মাহা! ও পর্বসমাবেশের খীতি বিন হর, তবে ছন্দও 
পৃথক হইয়া ষাইবে ' 

"মনে পড়ে গৃহকো।ণ মটি মিটি আলো?" 
শ্জদয আজি মোর কেমনে "গলে খুলি” 

এই ছুইটি চবণের দৈত্য সমান, কিন্তু পর্ব বিভিন্ন বলিয়' ছন্দও পৃথণ ' 

এই সাধাবণ কথাগুলি শ্মরণ রাখিলে কেহ “বলাকা” ও 'পলাতকা'র হলের 
আদশ 'এক-_-এইরূপ ভ্রম কবিবেন ল। 


এপ. সপ সর অপ অত আপ সাত জজ 


% কৰি সত্যেন্দ্রনাথ ০৫5 1:76 ব। 66 €৪:৪০র প্রতিশব ছিলাবে 'মুক্রবন্ধ* শব্দটি বাবহ্থার 
কার্য] গিক্সাছেন। 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭১ 


“পলাতকা” হইতে কষেকটি পংক্তি লইযা! তাহার ছন্দোলিপি কর! যাক্‌।-- 


পর্বসংখ্য। 
মা কেদে কয়| “মঞ্জুলা মোর | এ তে কচি | মেয়ে, ০৪ 
ওবি সঙ্গে | বি.ব দেবে? | বয়সে ওর | চেষে ০5৪ 
পাঁচ গুণে!লে | ঝড়ে, সহ 
তাকে দেখে | বাঃ] আমার | ভযেই জড় | সড়। ৮8 
এমন বিষে | "্টুতে “দাব। | নাকে 11 স্্৩ 
বাপ বল্লে, | “কান্না তামার | বাখোঃ -৩ 
পঞ্চানন।ক | পাওয়া গেছে | অনেক দিনেব | খোজে, -৪ 
ভশনে1০1 কি | মণ্ত কুলাদ | ও ষে। »৩ 
সমাজে তে! | উঠাত হাব | সেট। ক কেউ | ভাবো? ০5৪ 
ক ছাড়াল | পার ক্োথায | পাবো? ০ 


উপরের উদাহবণ হইতে পলাতকা'ব ছন্দেব পরিচয় পাওয়া যাইবে | 
দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকাবেব পর্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর 
ব্যবহৃত হইযাছচে । প্রন্নি জোডা পণঞ্িব শেষে মিপ আছে। প্রতি পংঞ্িই 
প্রক একটি চরণ, অর্থাত প্রত্যেক পণক্ডিব শেষে পুর্ণ যতি । চরণে পর্বসংখ্যা 
খুব নিয়মিত শখ, ছুই, ভিন, চাব পর্বের ৮রণ দেখা যাইতেছে । বাংলা 
ছন্দের বহুপ্রচলিত রীতি অন্রসারে শেষ পর্বটি অপুর । বাংলায় চার মাত্রার 
ছন্দে সাধাবণত: প্রতি চ€ণে তিনটি পুণ ও একটি পূর্ণ মোট ' চারিটি পর্ব 
থাকে! উপবেব পংক্রিগুলিতে পেই ছন্দেরই অনুসরণ কর! হইয়াছে, তবে 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি ব। দুইটি পর্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক 
পর্ষেব চরণেব সহিত 'পেক্ষারুত অল্পসংখ্যক পর্ধের চরণের সমাবেশ করিয়। 
গুবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই 
€%থ| বহুল পরিমাণে দুষ্ট হয়। যেমন-__ 
ধু অকারণ | পুলকে 
নদী-জলে-পড়া | মা লার মতন | দু টযাঝলকে | ঝলকে 
ধরণীব পবে | শিখিল বাধন 
ঝলমল প্রাণ | করিন্‌ মাপ্ন, 
চুঁয় থেকে দুলে | শিশির ষেষন | শিরীব ফুলের | অলকে। 
মর্দর তানে | ভর ওঠ, গানে | শুধু অকারণ | পুলকে। 
( ক্ষণিক', রবীজনা খ ) 


১৭২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই চরণস্তবককে অবশ্থা কেহই ££৪০ $৪:৪6 বলিবেন না। কিন্তু এখানে 
পর্বসমাবেশের যে আদর্শ, “'পলাতকা” ভইতে উদ্ধৃত পংক্রিগুলিতেও মূলতঃ 
তাই। অবশ 'ক্ষণিক!' হইতে উদ্ধত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণের 
সমাবেশে স্ভবক (৭/20%৮ গডিবার একটি সুদূঢ আদর্শ আছে। 'পলাতকা"য় 
সেরূপ কোন শ্ুট আদর্শ নাই, দেখ| যায় যে এক একটি চরণ কখন তৃস্ব, 
কখন দীর্ঘ হইতেছে (কিন্তু পাঁচ পর্ষের বেশী দীর্ঘ চবণ নাই, তদপেক্ষা 
অধিক্ত সংধাক পর্ধের চবণ বাংলা চলে না)। কিন্ধ চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেষ রাখা হইয়াছে । মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ- 
পরম্পর1 লইয়া পরিষ্কার স্তবকগঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত 
পংক্িগুলিব শেষ চারিটি চরণ একটি স্তপরিচিত আদশে গঠিত স্তবক হইয়া 
উঠিধাছে | যাঁঙ্চা হউক, সতবকগঠনেব সদ আদর্শ নাই বলিয়াই কোন কবিতাকে 
1:96 ৮676 বলা যায না। কবি ড/০01:0২৮০10-এব 07৪ ০0)৮ 176 177$776- 
1107৭ 01 111)1070118/তে ছন্দোগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ ।-- 


তি 15)7)6৮ 01 161 
15619 ৮৭ | 9, 61106 | 160 10820 | 0৮7) 09) | 9110 দা1 087) সত 9 
[1)9 68761) | 81)0 ০৮৪ | 17 00121) | 01 919116 লক 
10 076 | 010 9680) আর 
4১108 | 91160 10 | 09199 | (191 1151), 
2109 81০ | 70 900 | 00০ 17951) | 0898 ০0£ | ৪ 01910, 


॥ 
শব পুস্ি 


এখানে বারবার 18.0)019 19১৮ বাবহত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি 107৫-এ 1০০৮-এর 
সংখ্যা কত তাহা সুনির্দিষ্ট নহে । 'পলাতকা'য় ছন্দের আদর্শ এবং 1777207%0- 
18 ০৭6-এ ছন্দের আদর্শ এক। ? 17770016181 0৫6কে কেহ 1169 ৬৪:৪৪-এর 
উদাহরণ বলেন না। বস্ততঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইযা 
ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই 1196 ৮15৪ বলিবেন না। 'পলাতকা*র 
ছন্দকে 168 ০1৪৫-এর উদ্ধাহরণ বলা £9০ 5615৪ শবটির একাস্ত 
অপ্প্রয়োগ। 

'সাগরিকা'র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতভে পাঁচ মাত্রার 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে ।-_- 


পব্বসংখা! 
সাগর জলে | মিনান করি? | সঙল এলে! | চুলে স্প9 
বলিধাছিলে | উপল-উপ | কুলে। তি 
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পব্বনংখা। 
শি।খল গীত | বাস হি 
মাটির পৰে | কুটিল-রেখা | লুটিল চারি | পাশ। -& 
নিরাব এ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ | দেহে স্&8 


চিকন মোনা, | লিখন উষ! | আঁকিযা দিলো | ম্রহে ০৪ 
এই আদর্শে অন্তাগ্ত কবিরা কবি] রচনা কগিয়াছেন। নজরুল ইস্পামের 
“বিদ্রোহী? কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয মাক্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হইরাছে। 


(বল) বী কি 
(বল )--উন্নত মম | শির ৮২ 
(শিব )-ন্হোণি আমার ! নতাশয় ওই | শিখব ছি | পরিধি | 4 
( বল )-_ মহাবিশ্ের | মহাকাশ ফাড় ২ 
চলর সুয্যু | খ্রহ তাব।দাড় সহ 
ভূলোক দ্বালোক | গো.লাব ছা'ড়য়া ৪৯ 
পাদাব আসন | "আশ ভিয়া সা ২ 
উঠিষ্নাছি চিব- | বিশ্য় আম | বিশ্ব-'বধ। | তৃর সম 8 


বন্ধনীতুক্ত শবগুলি ছন্দে।বন্ধের অতিরিক্ত (171)611761010)। 

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্ররুতি খরা 
পড়ে; নতুবা! এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইন্ে পৃথক এইরূপ এস্পষ্ট -বাধ লইয়া 
ইহাকে 176৫ ৮৫1৮৪ বলিলে গ্রমাদ গ্রন্থ হইতে হয় । 

এইবার “নলাকা"ব ছন্দের কি৫িতখ প্রিয় দিব উহাকে “মুক্তক' বলিলে 
(কবল মাত্র একটা নেতিবাচব 16:81) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার 
পধিচয় প্রদান কর হয় ন| | 

“বলাকা* গ্রন্থটিতে 'নবীন”, '*জ্ব” প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা স্াপারণ চাঃ 
মাত্রার ছন্দে এবং সুদৃূঢ আদর্শের স্তবকে রচিত হইয়াছে । পেগুলি সম্বন্ধে কোন 
বিশেষ মন্তবেব আবশ্যকতা নাই। উদ্দাহরণম্বন্বপ কয়েকটি পণক্তির ছন্দোলিপি 
দিতেছি 


তোমার *গ | ধুলর পড়ে) | বেমল করে। সবো।? -০৪+৪8+৪8+3 
ব।তাস আলো । গ্রেনে। মরে ! একী রেদু |েেব। »৮৪+৪ 48713 
হড়বিকে আয় | ধ্বজা বেটে ০8 +8 


গান আছে ধার | ওঠ. ন! গেয়ে ৪ +8 


১৭৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


চল্বি যার | চল্রে ধেয়ে, | আয নারে নি" | শঙ্ক। »০৪+-8+৪+7+২ 
ধূরায় পড়ে | রইলে। চেয় | ধঈীযে অভঙ্ন | শশ্খ। »৪1+81+৪8+২ 


এ রকমেব কবিতার মধ্যে কোনরূপ 1788 5৪7৪৪-এব আভাস নাই । 

“বলাকা” গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নৃতন এক প্রকাবের ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই ছন্দকেই সাধারণতঃ 'বলাকার ছন্দ” বল! হয। পূর্বব- 
প্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায় না বলিয়া 
অনেকে ইহাকে 2199 56759 বা £0756 11016 বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্তু এই 
ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার যথার্থ 
প্রৃতির ব্যাখ্যা কেহ কবেন নাই। 

“বলাকা'ব ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ বাখা দরকাব । 
“বলাকা"য পংক্তি মানেই ছন্দের এক চবণ নহে | চবণ (15:9509010 11119 ০৮ 
৬৪1১৪), মানে, পর্বব অপেক্ষা! বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ কষেকটি পর্ষ্বের সংযোগে 
এক একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পুর্ণঘতি থাকে । প্রত্যেকটি 
চরণ পূর্ণ হওয়া! মান্র পর্বসমাবেশের একটি আদর্শেব পৃর্ণত। ঘটে । স্থপ্রচলিত 
ঝ্িপদী ছন্দে এক একটি চরণ ভাঙ্গিয়া সাধাবণতঃ দুইটি পংক্তিতে লেখা হয়, 
তাহাতে পর্ববিভাগ ও অন্ত্যা্গপ্রাসের বীতি বুঝিবার স্বিধা হয। বাংলাৰ 
অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখ! যায় বলিযা তত্প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখা হয়। 
রবীন্দ্রনাথ “বঙ্গাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে অন্রপ্রাস 
আছে, কিন্তু এই অস্ত্যান্থপ্রাস কেবলমাআ চবণেব শেষ ধ্বণিতে নিবদ্ধ নভে | 
বিচিন্রভাবে চবণের মধো ইহার প্রয়োগ করা হইযাছে এবং একই শ্তবকেব 
অন্তর্গত বিভিন্ন চবণ ইহার দ্বার! হুশৃঙ্খলিত হইয়াছে । 


এতম্ন, ছন্দে যুতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। এই পার্থক্য না 
বুঝিলে ষে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র্যে গরীয়ান্‌ তাহাদেব প্রকৃতি বুঝা যাইবে না, নান। 
রকমের অমিতাক্ষব ছন্দেব আসল বহশ্ুটি অপরিজ্ঞাত রহিয়! যাইবে । 

ছেদ ও যতিব পার্থক্য আমি পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি । সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, “ছেদ* মানে ধবনিব বিবামস্থল 7; অর্থবাচক শব্দসমন্টির (19105) 
শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা থণ্ডখাক্যের শেষে পুর্ণচ্ছেদ থাকে । য-কে"ন 
রকম গণ্ঠে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয। যতি (0790768] 
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78৭৮ ) অর্থের সম্পূর্তার অপেক্ষা! করে না, ৰাগ্যস্ত্রেব প্রয়াসের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে। ষতির অবস্থানের দ্বারাই ছনেব আদর্শ বুঝা যাঁয়। কাবাছন্দে 
পরিমিত কালানন্তরে যতি থাকিবেই । অনেক সময়েই অবশ্য যতি কোন না 
কোন প্রকার ছেদেব সহিত মিলিয! যায়, সেখানে ধ্বনিব বিবতির সহিত তি 
এক হইয়। যায। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সে ক্ষেত্রে স্ববেব তীব্রতার 
বা গাল্তীর্ষের হ্রাস অথবা শুদু একট। স্থরের টান দিয| ষতিব অবস্থান নির্দিষ্ট 
হয়। যতিপতনের সময়ই বাগ্যস্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর-একটি 
প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইষা থাকে। কাব্যচ্ছন্দে যতির 
অবস্থানের দ্বার ছন্দোবন্ধের আদর্শ সুচিত হয়, ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝা! যায়। ন্বতবাং ঘতি ও ছেদ ছুটি বিভিন্ন উদ্দেশ 
সাধনের জন্য কবিভাষ স্থান পাইযা থাকে। যে-কোন রকম ছন্দের গ্োতনা- 
শক্ত বুদ্ধি করিতে হইলে এঁক্যের সহিত বৈচিত্র্যেব সমাবেশ হওয়া আবশীক। 
অম্নিতাক্ষব ছন্দে তির হার। এক] এবং ছেদেয় ছারা বৈচিন্্য স্থচিত হয়। 
মধুস্দনেব অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি চবণ, সুতবাং প্রতোক 
পংক্তিব ণেষে পূর্ণযতি থাঙ্ষে। প্রতি পংঞ্ডির বা চবণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাতা? 
দুইটি পর্ব, সুতরাং প্রতোক পংক্তিতে ৮ মাত্রার পব একটি অদ্ধ যতি থাক। 
এইব্পে স্ব একান্তত্রে এ ছন' গ্রথিত। কিন্তু মধুস্থদনেব ছন্দে ছেদ যতিনু 
অনুগামী নহে, নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছে? বৈচিত্রা উৎপাদন করে। 
যেখানে পৃর্ণচ্ছেদ, সেখানে পূর্ণযতি প্রাই থাকে না, অনেক সময়, সে স্থলে 
কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্ধেব মধ্যে ছেদেব অবস্থান হয়। এইবূপে 
মধুস্থাদনের ছন্দ যতি অগ্রসারে ও ছেদ অনুসারে ছুই প্রকার বিভিন্ন উপাথে 
বিভন্ত হয। এই দুই প্রকার বিভাগের স্থত্র ধৃপছায়া রডেব বন্ত্রথণ্ডেব টানা 
ও পোডেনের মত পরস্পরেব সহিত বিজভিত অথচ প্রতিগামী হইয়! বসান্ুভৃতিব 
বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে। 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগেব অমিতাক্ষব ছন্দ মূলতঃ মধুন্থুদনেব ছন্দের অন্ুবায়ী, 
অর্থাৎ প্রতি পংক্তি-চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও 
৬ মানার পর যতি। কিন্তু সম্পূর্ণৰপে মধুস্থদনের অনুসরণ তিনি তখন 
করেন নাই, ছেদ ও যতির পয়ম্পর-বিয়োগের যে চরম সীম! মধুহুদনের ছন্দে 
দেখ! যায়, তত্ব রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হুন নাই। বরং নবীন সেন 
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প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষবের যে মৃছ্ধুতর রূপ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ 
তাহারই অন্থসরণ করিতেন । এক একটি অর্থস্থচক বাক্যসমষ্টির মধ্যে যতি 
স্বাপন অথবা পর্বের মধ্যে ছেদস্থাপনেব রীত্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসপ্ন 
নহেন। তত মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধ্যেও চালাইবার 
পক্ষপাতী | সুতরাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথমঠুবৈচিত্রোর 
মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত না। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চবণে ঠিক ৮ মাত্রার 
পরে যতিস্থাপনের বীতি তুলিযা দিলেন, আবশ্ঠকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও 
যতি দিতে লাগিলেন । কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণযতি রাখিষ! তিনি ছন্দেব 
ক্যহ্ত্র বজায় রাখিলেন। চরণে মধ্যে যতিস্থাপনের নিয়মান্বান্তিতা 
তুলিয়। দেওয়ায় জন্য ছন্দের এঁক্যন্ত্র কতকট! শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, 
কিন্ত চরণের অস্তে িত্রাক্ষর থাকায় পূর্ণঘতিটি ও একাস্ব্রটি সুস্পষ্ট হইতে 
লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অস্তে উপচ্ছেদ 
প্রায়ই বাখিয়াছিলেন। ন্ৃতরাং ববীন্দ্রনাথের মিভ্রাঞ্ষর অমিতাক্ষপ্নে চরণে 
পর্ধের মাত্রার দিক দিয়া বৈচিত্র্য আছে | কিন্ত ছে এ যতির সম্পর্কের দিক্‌ 
দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই । যেখানেই যত সেখানেই কোন না কোন ছেদ 
আছে ; তবে পূর্ণঘতি পু্ণচ্ছেদেব অন্গামী নহে । * রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার 
অমিতাক্ষরেও এই লক্ষণ বর্তমান । সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে গ্রাতি চরণে 
৮ ও ১৭ মাত্রার করিয়া! ছুইরি পর্ব দিয়াছেন, [পিস্ত এখানেও "অনেক সময়ে 
পর্ষের মাত্রার দিক দিয়! বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন । 

বলাকা কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিতাক্ষর ছন্দের একটু 
পরিবন্তিত বপ দেখা যায়। বলাকা”র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির পথম ্ভবকটি 
লওয়! যাক। মুদ্রিত গ্রস্থে এইভাবে পংক্িগুলি সজ্জিত হইয়াছে 


হে ভুবন 
মামি যতক্ষণ 
তোমারে না বেসেচিম্ ভালা 
ততক্ষণ তব আলো! 
খুজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন। 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
হাতে দিয়ে দীপ তার শুন্তে শুন্ে ছিল পথ চেয়ে 


* এরাপ ছনাকে শুধু প্রবহমান পয়ার (অ-মিল ঝা স-মিল ) বলাই যথেষ্ট নহে 


ংলা মুক্ত বন্ধ ছন্দ ১৭৭ 


এখানে এক-একটি পংণক্ত এক-একটি চরণ নহে, প্রতোক পংক্ির মধো 
ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
'অন্ত্যান্ুপ্রাদ আছে, এবং এই অস্তানুপ্রাসের রীতিবৈচিন্রা ঠিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পংক্তিগুগর দৈর্খ্য নিরূপিত হইয়াছে । এতত্তিন্ধ প্রভোক পংক্তির শেষে 
কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধবনব বিরতি ঘটিতেছে। 
ছেদের সহত অন্তাম্রপ্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অস্থান্প্রথসের প্রগৰ 
বলবৎ হইয়াছে, এবং ভাহার হারা শ্তবকের মধ্যে ছন্দো বভাগগুপি পরম্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে । 

কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাঁকিবে দে সম্বন্ধে এখানে 
কোন নিয়ম নাই। স্বহ্রাং এ চন্দ অমিতাক্ষা জাতীম। কিন্ত অমিতাক্ষর 
ছন্দেও ষ্তির অবস্থানের দিক দিয়া কোন প্রকার আদশেব বন্ধন থাকিতে 
পারে। যতির অবস্থান বিবেচন। করিলে এই ছন্দ ষে ধশীন্ত্রনাথেব প্রথম যুগের 


১৪ মাত্রার অমিভাক্ষরেরই ঈষৎ পরিব্িত রূপ সে বিষয়ে সন্ধে, থাকে ন1। 


(ক) (ক) 
হে ভুবন *্ আমি যতক্ষণঞ্জ (ঠাারে ন। 


বেসোছনু ভালো ক % তত? * হব আলে। * 
খন্ড খু্জ পায় নাই স্খতাবসণ হা নট ++ 
€ক) (ক) 

ততক্ষণ + নিখিল গগন * হাতে নিষে 

দীপ তার * শু শে ছিল পথ ৫ ৯ 
এইভাবে লিখিলে ইহার ষথার্থ পরিচয় পাঁওয়া যায়। ছেগগের উপরে স্থট 
অক্ষর দিয় মিতাক্ষবের রীতি দশিত হইয়াছে । এখানে প্রতি পংক্তিকে এক- 
একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শীম্্ঘায়ী এক-একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান 
করিয়া লেখা হইয়াছে । প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, যদিও সর্ববদ] 
ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনিপ্রবাহের বিরতি 
ঘটিবে না, কিন্তু জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তীব্রতার ত্রাস হইবে, 
শুধু একট! স্থবের টান থাকবে ) সেই সময়ে বাগ্যস্ত্র নুতন করিয়া শক্তির আহরণ 
করিবে। অন্তান্ত সাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের ম্যায় এখানেও চরণের দৈর্ধোর 
একটা স্থির পরিমাণ আছে । দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণই সাধারণ 
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১৭৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অমিতাক্ষরের ম্যায় ১৪ মাত্রার। [কন্ত রবীন্দ্রনাথ পুর্বে অমিতাক্ষর ছন্দে 
চরণের শেষে মিজ্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চ€ণের শেষে পু তর সঙ্গে সঙ্গে 
মিত্রাক্ষর না দিয়া এক-একটি অর্থস্থগক বাঁক্যা'শের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে মিত্রাক্ষব বাখিয়াছেন,_এইটুক্ এ ছন্দেব নৃতনত্বা। ফলে অবশ যতির 
বন্ধনটি এ ছন্দে তত সথম্পষ্ট নহে । স্বতরাং এ ছন্দে একা অপেক্ষা বৈচিত্রের 
প্রভাবই অধিক | যাহ! হউক, যখন এখানে য5র অবস্থানের দিকৃ দিয়া একটা 
নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে 5৪ ৩৪০ বলা ঠিক সঙ্গত হইবে না। 
ইহাকে 186 678৪ বলিলে “বাজ এ রাণীরুব 01808 59159 কেও 19৪ 81:89 
বল! উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক দিয়া কোন একা ন্থত্র পাওয়। 
যায় না, মাত্র একট! নির্দিষ্ট মাত্রাব (১৪ মাত্রাব ) পরে একটা যতি দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। নিলে নমুনা দিতেছি-- 

“আম এরাজোর র'ণী*-__তুমি মন্ত্রী বুঝবি? ৮ % 

প্রণাম, জনান | * * দাস আ ম,*ক্* কেন মাত, * 

অঞ্জঃপুর ছেটে আজ * মন্গ্হ কন ? ক ক 

প্রভা ' ক্রন্দন *ন ক পাপিন । টিতে 

অঞ্ুঃপুরে | ক * এ)াছি কধ্িতে প্রতীকাব |৮ *% 


েখানেও ছেদ ২1 উপচ্ছেদেব অনস্থ।নেব কোন নিয়ম নাই | চরণের শেষে 
কেবল একট! যি মাছে,_-সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কগন আবার কোন বকমের ছেদই দেখা যায় না। অধিকক্ত 
এখানে 'মত্রাক্ষধ মোটেই নাই৷ তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকাব জন্ 
ইহাকে সাধারণ 11818 ১৪:৭৪ বালয়! অভিহিত করা! তয়, 766 678৪ বলা 
হয়ন|।। সে ভিসাবে 'বলাকা' হইছে উদ্ধত পংক্তি কয়েকটিকে ৮180] %6789 
বা অমিতাক্ষর বলিযা »ভিভিত করা যাইতে পারে, 1০6 *৪86 আখ্যা দিবার 
আবগ্রকতা নাই। 

বলাকা'ব ছন্দ সম্পূর্ণপে অধিগত কব্রিতে হইলে আর-একটি কথা স্মরণ 
বাখা আবগ্ঠক। বাণ্ল! পদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত দুই-একটি শব্ধ 
বাবহারের রীতি আছে। পূর্বের নজরুল্‌ ইস্লামের 'বিজ্বোহী? কবিতা হইতে 
উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব আছে। নদীর মধ্যে 
মধো শিলাখণ্ড ধাকিলে যেমন শ্োতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্ভময় হইয়া উঠে, 


বাংল। মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৭৯ 


ছন্গঃপ্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিত্িক্ত শব্ধ মাঝে মাঝে থাকিলে গন্রপ একটা 
উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র। আসে । এইজন্তই বাংল] কীর্তনে 'আখরঃ যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে। বলা বাহুলা এইরূপ অস্তিরিক্ত শবযোজন! খুব নিয়মিতভাবে 
করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। পর্ব আরস্ত হইবার পুর্বে 
(কথন কখন, পরে) এইবপ অশ্ঠিরিক্ত শব যোজন! কবা হয়। ছনের বিশ্লেষণ 
করাব সময়ে এইরূপ অশ্কিবিক্ত শব্ধ ছন্দের হিসাব হইতে বাছ দিতে হইবে । 

'বলাকা'র ছন্দে এইরূপ অতিবিক্ত শব্দ প্রায়ই সন্্রবেশ করা হইয়াছে । 
ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভ,ক্ত পদের সহিত অতিবিক্ত শব্ধসমষ্টিব অন্ত্যান্ গ্রাস র।খিয়। 
তাহাদের পরম্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ট কর] হইয়াছ , অন্বয়ের দিক দ্রিমাও ছন্দোন্ধের 
অন্ততুক্ত পদেব সাহত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । শ্তরাং 
আপাতদৃষ্টিতে তাগাদেৰ চেনা এবটু শক্ত হইতে পারে। কিন্ধ যুথাচিত 
আবুরতে তাহাদের প্ররৃতি স্পষ্ট ধা যায়। এই অভিবিঞ্ পদগুলিকে চিনিয়া 
ছন্দের চিসাব হইতে বাদ দিতে পাব্িলে 'খিলাকা'র অনেক কবিতার ছন্েব 
গঠন সবল খালদা ৮তীত হইবে। কঠ্কেটি দৃগান্ত দিতেছি । মুদ্রিত আস্থব 
পণক্তির মনুসবণ না করিয়া ইদ্দেখ খাটি চবণ ধাঁখয়া পশ্পপ্তশি নুন কবিযা 
সাজাইঠেছি ! 

১১ সংখ/ক কবিতাটি হইতে শিল়্ের অংশটি লইয়| ছন্দেরলিপি কবিভেছঃশ- 


নীরবে প্রভাত-আ'লা পড়ে 2 ১৩ | 
তাদের কলুষরক্ত |ন. নর পরে, ৮ ৬০০১৪ র 
শুভ নব মালরকার বাস 2 9৬ ূ 
স্পর্শ করে লালসার | ডন্দীপ্র নিশ্বাল, -৮+৬-:১৪ | 
সন্ধা ত'পদীর হাতে ভ্বাগ। 75১৩ 
সপ্তাবর পৃজ।-শীপ-ম।লা ৮ আত ১৩ ূ 
তাদের মত্্তা পানে | সাগা 1 ক চায_- -৮+৬- ৪ | 
€ হে হন্থর, ) তব গায় * ধুল। দিয়ে | যার) চাল যায! -৮+৬-০১৪ | 
(হেন্ুনার,) তোমার ।বচ'ব ঘর | পুষ্পংনে, পুণা সমীরণে, -৮+১০-০১৮ | 
তৃপপুণ্রে পতঙ্গ ন, তত | 
বসস্তের বিহজ-কুজনে, আত ১৩ ূ 
তরঙগ-চুম্থিত তীরে | ১র্দাত্ত-প্লল্ষাজান। ৮১০১৮] 


অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এখানে সাধারণ মিতাক্ষপ্ন স্তভবকের লক্ষণ 


১৮০ ংল! ছন্দের মূলসুত্র 


দৃষ্ট হইতেছে। ৮, ৬ ও ১* মাত্রার একটি কি ছুইটি পর্ধব লয়! এক-একটি 


চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক-একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। 


সর্বদাই হে 


চার চরণের ত্বক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন ছুই, তিন, পাচ 
ইত্যাদি সংখ)ার চরণ লইয়া স্তবক গড়িয়৷ উঠিতেছে দেখা যাইবে । 


এ কথা জানিতে তুমি, | ভাএত-ঈশ্বর শাজাহান 

কালস্সোতে ভোষ যায় | জীবন যৌবন ধনমান। 
শুধু তব অন্তরবেষ্থন। 

চিরন্তন হয়ে থাক | »আ্রাটের চিল এ লাধন।। 
রাজশক্তি ব্জ হকঠিন 

সন্ধারক্তরাগ সম | তজ্রাতলে হয় হোক লীন, 
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস 

নিতা উচ্চুসিত হবে | সবরুপ করুক জাকাশ 
এই তব মন ছিল আশ। 
হীরামুক্তামাশিক্যের ঘট! 

যেন শুস্ত দিগন্তের | টন্রজাল ইন্্রধনুচ্ছট। 
ধায় বদ লুগ্ত হক্সেযাক্‌ 

( শুধু থাক্‌) একবিন্ুু নয়নের জল 

কালের কপোল তলে | শুত্র সমুজ্বল 
এ তাঅমহল। 


আআ ৮১৩ ১৮ 
7৮১৩ ০১৮ 
আআ ও শা ১৩ আত 3৩ 
স্ম৮ 4১০ স্১৮ 
সম 4১9১৩ 
আত শা" ১ ও জজ ১৮ 
আও ও 4 ১৩ ১৬ 
উপ বা, 5 আজ ১৮ 
আআ ও + 9৩ আন্3৩ 
লও বাঁ 3০১৪ 
আআ 1১৪ 35১৬ 
95 ৬ শা ১ও 23১৩ 
শ্৬+১৩32:১, 

হত ৮ ৬ জজ ১৪ 


আজ ও শা 87 ৬ 


এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্বমমাবেশ এবং চরণের 


সমাবেশে শতবকগঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিদ্া উঠিতেছে। 


পুর্ণ চরণ 


মাত্রেই ছিপাঁববক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপু চরণের সমাবেশ করিয়া শ্তবকের 
মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। পুর-পাঁব্বক ও অপুর্ণ-পাঁব্বক চরণের সমীবেশ 
করিয়া শতবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি ছুপগচিত 
কৌশল। “সন্ধ]াসঙ্গীত” হইতে 'পুরূবাঃ পধাস্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহারু 
ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পুরবী'র 
গঅদ্ধকার+ গ্রত্তি ক1বতাতে ও পাওয়া যায়ঃ কেবল মাত্র বখন কখন আভিবিত্ত, 
পদযোজনা এবং মিজ্রা্গরের ব্যবহারের ছিক্‌ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 


আছে। বিস্ত [নম়নল[খত পর্ধভপধ্যাযকে কি কেহ 1766 58756 বলবেন? 


উদয়ান্ত দুই ত.ট | অবচ্ছন্ন আনন তোমার, 


নিগুচ হুন্দর অন্ধকার । 


বাংল! মুস্তবন্ধ ছন্দ ১৮১ 


প্রস্ভাত-আলোৌকচ্ছট। | শুভ্র তব আদি শ্খধ্বন 

চিত্তের কল র মোর | বড, * একদ| মেমনি 
নূতন 'চযেছি আখি তুলি? 

সে তব সংকেত মন্ত্র | ধ্বানযা্চে হে মৌশী মহান, 

কর্ের ছত্রঙ্গ মোর, | * * হ্বপ্র-উৎন হ'তে মোর গান 
উঠেছে খ্যাকু ল+। 

( পূরনী--অন্ধকার) 
এপানে ছলের থে প্রকৃতি, “বলাকা”র "শাজাহান? হইতে উদ্ধৃত পংকিগুলিতেগ্ 
মুলত: তাহাই। 

1198 ₹€158 কাঁহাকে বলে? যেপানে ৮৪৮ বা পগ্ঠ নিয়মের নিগড় 
হইতে মুক্ত হইয়! সম্পূর্ণকপে স্বেচ্ছাবিহাণ ও কেবলমাত্র ভাবত্রঙ্গের অনুসারী, 
সেখান 1768 67১৮ আছে বলা যাইতে পাবে শ্িজ্ঞ তাহদাক কি আদে। 


*. যথার্থ [6০ ০17র উদাইরণন্থরা” কঘেবটি পণ্ত্ত পু 9. 0)1।0০ব বিপযাত কাবা 
৭76 101760 ০1 016 8140? হইতে উদ্ধৃত বরি-ছি :- 
81] 0005 | দত & 1016 | 60716 ৬ -£০ [16 07610- | 062, 
সি ৯ সপ / সপ্ত ৮/ / 
&00 [| 0010 00 |] 5 6810, | ক ৪ | টি 
(৫. সি সর 
[1118 ৪6৮ ৫০৩0 & 
£ সি আগা / 
[]1))8 : রি 676 6 18 | &]] ৮0৪৮ জঞ্য | [01 
7 টা 0 70০51 ? | 101279 ৮৪৪ & 13176115 ক 0671-810-17, | 
সব 18৫ €- |). টি ৪0৫ রি 00 চি | [5 89610 রি 770) রর ঠা 06৪1 | 


/ / 
806 0080 7 | ্ 15 এ)? | -€17 606, 11000581310 | ক ০৪ 


/ ৯৮ / 
7570 | 500 হী | ৩1 রা টি ০০" রা [ে 0৪, | রি 0651, ] ০৪: দি | 
ভ/৪16-107060 ] 80 ০007 0918০ | ৪৪, 01656 10708 | - ৫0208, 


1806 00 1008 | -1 51: 68৪৩ | ৩16, | 70 00 ০01৫ | 015-060-85 | -6100। 


সরি সি / সস / সস / বদ ৯ / 
ভা) ৪0 1 | 787) 0৫০- | *016 ০19601) | "108 ৮06): £০৫৪। | 
সপ / 


স্পা 17 সর্প সি 0 স্পর্শ / 
এ 810014 | ১৪ £18 | 01 ৬০. ০৮" | 67 0511) | 
জক্গা করিতে হইবে যে এখানে প্রত্যেকটি পংক্তির উপকরণ 1০০$ অর্থাৎ ইংয়াকী পনের 
206850৬. ইংরাজা 1০০-এর রীতি ও লক্ষণাগি লনগ্তই এই সনন্ত 004৪০:৬-এ বিদ্যমান । 


১৮২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


9759 বা পদ্য বলা যায়? ছু একটি বিষয়ে অন্তত: সমস্ত পদ্যকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে। পদ্যের উপকরণ পর্ব; সুতরাং বিশিষ্ট-ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, 
হথোঁচিত রীতি অন্টসাবে পর্বাঙ্গসমাবেশে গঠিত পর্ব সমস্ত পগ্যেই থাকিবে । 
গগ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই | অধিকন্ত পদ্যে পর্যোজনার দিক্‌ দিয়া 
কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ কব! হয়, এবং তজ্জন্য পর্ববপরম্পরার মধ্যে 
একপ্রকার এঁক্যেব বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়া, অথবা 
চরণের মাত্রা কিংবা গঠণ্রে স্ত্রের দিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের স্থজ্ 
দিয়া এই এক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। স্ুুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিকৃ 
দিয়াই এক্য থাকে । কিন্তু সব দিক্‌ দিয়া প্রঞ্য থাণার আবশ্যিকতা নাই, 
এক দিকে এঁকা থাকিলেই পছ্যের পক্ষে যথেষ্ট । পছ্যের বাঞ্জনাশক্তি বুদ্ধি 
করিতে হলে এঁবেব সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়1 দবক ব। এক্রন্ত অনেক 
সময়ই কবিরা উপয্্যক্ত কয়েকটি দিকের এক ঝা ততোধিক দিক দিযাঁ এঁক্য 
বজায় রাখেন এবং বাকি দিক দিয়া বৈচিত্র সম্পাদন করেন । এতত্তিন্ন অর্ধ" 
ষতি ও পুর্ণযত্তির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের স'যোগ বা বিয়োগ অনুসারেও 
নানারপে বৈচিত্র্য স্থট্টি করা যাইতে পারে। পুর্বে কবিরা এঁক্যের দিকেই 
নজর দিতেন, স্থত্রাং ছন্দের ছ্বাব! 1বচিত্তর ভাববিলাসের ব্গুনা কর! সম্ভব 
হইত না। মধুস্থদন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আ'নবার জন্য যতি ও ছেদের 
বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর সৃষ্টি কবিলেন, কিন্ত ছন্দের কাঠামোর কেন 
পরিবর্তন করিলেন না, পর্বের ও চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়া নির্দিষ্ট নিয়মের 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবভভী কনিরা মধুস্থদনের ন্যায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততটা সাহসী হইলেন না, সাধারণ বীতি অন্রসারে 
হতি ও ছেদ্গের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
ত্র চেষ্টা তাহার কাঝ্জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির 
একাস্ত বিয়োগ তাহার কাছে বাংল! ভাষাব স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়! 
মনে হইল। ন্ুতরাং তিনি ছন্দে অন্য উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের এক স্ত্ের 
ই“বভী পছ্যে ব্যন্ছার লাই তথচ গাস্ত আছ এউরীপ (ক"'ন [08516 ( যমন 01$1)6 20710, 
086০0 ) এখানে বাক্জত হয় নাউ | ইংহাভী প ছ্য ৪৫6016৫ ও 07080160160 ৪5118016-এর 
সমাবেশ ও পায়ল্পর্ষেযর কোন রী তর লঙ্বন হয নাউ। 


কিন্ত এখানে কোনও পরিপ"টীর অভ্ভাস নাই কোন বিশেধ 1০০%এর প্রাধান্থ নাই; 
পঙ্য ফেহলমাত্ত্র ভাবসতরক্ষেব অনুসরণে তরজায়িত হইতেছে। 


বাংল মুক্ত বন্ধ ছন্দ ১৮৩ 


নিগড় শ্লথ করিয়া বোচত্র্য আনিবার চেষ্টা ককিতে জাগিকেন। তাহার কাবা 
আলোননা করিলে দেখা যাইবে দিৰূপে নানা সময়ে নান! ভাবে তিনি ছন্দের 
মধ্যে কোনও কোনও দিক্‌ দিয়া এঁক্য বাখির। অপরাপর দিক, দিয়। বৈচিন্্ 
লম্পান করিয়াঞ্চেন । আঁমতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিত। রচন| কিয়! গিঘাছেন, 
কিন্তু বৈচিক্রোর জন্য সেখানে ছন্দ এ যতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া 
পর্বে মারার দিক, দিয়া বৈচিজ্ঞা ঘটাইযাছেন। 

পিজ্ব রশীজ্রনাধ বৈণয্্যপস্থী হই(লও ব্প্রবপন্থী নতেন|। এ কথা তাহার 
ধর্মনী 5, সম জনীতি, "ষ্রনী্ সম্বন্ধ যেমন খাটে, তাহাব ছন্দ সম্থন্ধও তেমন 
থাটে। সম্পরূপে 2168 ৪) অর্থাৎ পর্ব, চক্ণ বা] স্তবকের মানা বা 
গঠনবীব দিক দিয়া কোনও অ'দশর প্রভাব হঈতে এক শুভাবে মুক্ত ছচ্গ 
তিনি খুব বম রচন কারমাছ”। বলাকা হইতে যে কয় র'মের নমুনা 
দেয় গিধাছ তাদর সাশাকটিতন্ছি কেন না কোন আদর্শের প্রভাব 
জঙ্গি * তয় এনে এইমাত্র বলা যা তে পারে যে, শাক 'হান? পভ » কবিতায় 
আদশ শ্িব নহ পবি-কু্শীল। কয়েকটি পংত্রির মগো কোন এক রকমের 
আদরশ মণ্য উঠিতেরছ, প্ৰত্তী পশর্দিধ্যায়ে আবার অন্য এক রকম আদর্শ 
ফুটি,ছ | [িস্ক এ জ্ঞ এ জ্গ তীথ কবিতা কোন আদর্শেং শ্বান পাই 
এ বথ শাল কি? 

'ব-াকাব নিম্বলিখিত ছবণপ ম্পবায় ষয ধ ণের ছন্দ ব্যবহাত হইয়াছে, 
সেখাশে ব *আ্রানদাথ 116৪ *৮7৯৮-এব ন'ছাকাছি আরসিয়াছেন -: 


মানাস'খা!। পর্বসংখা1 


ঘদ 1 মুহুর্ত রে |ক্রালদার* দীড়া থনাকা, স্ ১৭49০ -হ | 
তপনি"ম " ছজ্জ্র |উঠিলে। স্ব] পুশ পু বস্ত্র পর্বতে; -৬+৮+১৮ 7৬ 
পঙ্গু মুক | কবন্ধা বধ? শাধা | ্তভক্কাানাধ। সপ ৮+1+৮7১০ 7৬ 
সবা্‌ ঠেকধে "শে দীতাশণপথ -৮+৬ _২ 0 
অণুমপ ণু|অতনারভরে সঞ্চ ঞ্চল বকাবে 257575.+25 4 
বিছ ভবে | আশ অর্শামু | লুষপ বেপার শুল। ০৪ +৮+১০ 7৩ ] 
ও নটা চপল প্পা|ব্লক্ষ বন্দ? স্১০ 4৬ --হ 
ত নু।ন্দাকশী  ত “গিঝার ৮7৬ ২ 
ভুল শু" ৭ |মৃতুন্্াত বিশ্বে %177। -৮+১০ --২ 
নিঃশেষ ।প্ঘল বীলে | 'এক।০ঠ নঞ্ি গঞ্থন। ০৮৮-১৩ শ 


১৮৪ ংল। ছন্দের মুলসূত্র 


তত্রাচ এখানেও চরণে পর্কাসংখা। বিস্চেন। করিলে একপ্রঙ্গার আদর্শ অগ্ষায়ী 
স্তবকগঠনের আভাস রহিয়াছে | শ্তরাং ইহাকেও 096 ৮৪7৭৪ বল ঠিক 
উচিত নয়। 0%7181৫861 প্রভৃতি কাবতাতে 1০০1 বা 11)6-এব ঠদর্থে র দিক্‌ 
দিয়া নিষমের নিগড নাউ, কিন্ত াঠাকে £৪৮ 5৪7৭৪ বল! তয় ন', লাবণ 
সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে | তবে 1755 ৮৪৭ কথাটি তন স্গ্ৰ অর্থেন। 
ধরিলে এ রকম ছনকে 068 56786 বলা চলি পাবে, কারণ পর্ষদের মাত্রা বা 
চরণেব মাত্রার দিক দিয়! এখানে 01ন আদর্শেব অগসবধ কবা হয ন'ই।* 

তবে রবীন্দ্রনাথ ভাতার কাবাছী“নেক :্ষেপান্থ পীছিয়া যথা 7769 ৮৪1০৪ 
ৰা মুক্ত ছন্দব কবিতা লিখিয়াচে ন, বন্। যাই পাবি । উদ্াত-পস্ববপ আমর। 
তাহার 'শষ রচন'--“তামার সৃষ্টির পথঃ কবিতাটি টল্লপ কর ত পাবি। 


অত থা! 
(ভোর সগির পদ 1 লাঞ্চ আঅ'কর্ণকর্ব জা ৮ -4 ৮৮ 
বিচিত্র ছলনা জাল | 
০৮৬ 
চ্ঠ ভলনামস 
ফিখ”। বিশ্ব পেকে ফাদ | ণ্ত্ছেনিপুণ্ছা ক | ] 
] ৮4৮০৬ 
সনদ তন্নে। 
এই প্র ধন? চপে- 1 মহত্ব সারাছ চিক্তিত 7৮4৮০ 
ভন রে|রখা গে'পনরাত্র। ৪ +৮ 
তামা” ভোলা কক 7াস। 1 
৮1৬ 
গৈ ঞ্গি € খপ 
দেধেনার। আনিস পথ, আম 917৩১ 
৫ মে চরশ্চ্চ জ। ৬ 47৬ 
হতে নত ণ্য় 
সক “শব ০] | হিলি 
ক তার চনলমুজ্ দ. 
হালে কুল ভোক | অভ ৫ গজ ০৮4৬ 
এই নিযে | চার গৌরব। স৪+৬ 
শোকে তার! লে বিড়ন্বল, ০০৪ ৬ 
১149 . [৪ গায ছা ” মী 
আপন মালেক ঘোৌন| অন্ত রন্ভান, স্তর 1৩৬ 
কিছুত পা ন।। তান গবঞ্চতে, ০৬4৬ 


মার্স পেশ আশ পপি পপি পালা ০ সপ পপর" 


». মতগ্গী 5 568416$ ৪5 1199870107667'5 1210১০৫% চষ&ইবা। 











শীত পীর 
স্পা সপ্া শা সপ 


ংল৷ মুস্তবন্ধ ছন্দ ১৮০৫ 


যাত্রান খা 
শেষ পুরচ্কার িয়ে | বায় সেষে। ভিন 
আপন ভাগ র়ে। 
জনায়াসে যেপোরছে | ছ-ন। সহিতে আ (4৬ 
সেপায় তোষ'র হাতে ০ 
শাংস্তর অক্ষয় অধিকার। জম ৬-13৩ 


গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে 260 ৪:৪০ 
নাম দেওয়া যাইতে পারে ।* 

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক-একটি চরণ যেন অপর 
চরণগুলি হইতে বিষুক্ত হইয়া আছে। পর্বেধর মাত্রাসংখা। স্থির নাই; চার, 
ছয়, আট, দশ মা_ার পর্বের ব্যবহার দেখ! যায়; "ডাব গম্ভীর হইলে আট ও 
দশ মাতার, এবং ৪ঘু হইলে ছয়ওচ।র মাদ্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। অশশ্ত 
প্রতেঃক চরণে সাধারণতঃ মাত্র ছৃহ্টি কারয়। পর্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্যই 
একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় না; কারণ পর পর চরণসংযোগে 
কোনব্প স্তখকগঠনেএ আগাস নাই। 

এই একম ছন্দ, যাহাকে 1)৮০১৪-৮৪।৪০ বলা হয় তাহ] হইতে বিভিন্ন । 19৪ 
+87৪8-এ পগ্ুচ্ছ-ন্দর উপকরণ আছে, কিন্তু উপঞ্চণের সমাবেশের দিক্‌ দিয়! 
পদ্ঠের আদশের বন্ধন নাই । 1১7০৪৮-৬৪:১৪-এ পদ্চচ্ছন্দের উপকরণ অর্থ।ৎ পর্বব 
নাই। এক-একটি 1)1)7%৪৬ বা অর্থস্থচক শব্বসমি 1),০৪১-৪৭৪৪-এর ডপাদন। 
কু তরাং 1,7০১৪-৬০7৪৪-এ যতি ও ছেদের বিষবোগের কথা উঠিতে পারে না। 
1১79১৪-৮০:৪৮-এর এক-একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা ঝা অণ্ত কোনরূপ 
ধবল্গত কক্ষংণর কৃ দয়া নহে । 71০১৪-৮০1১৪-এ পছ্ঃচ্হন্দের উপকরণ নাই, 
কিন্তু পঞ্চচ্ছন্দের আদর্শ আছে। উদাহরণস্বরূপ ৯1৮ $%1)1070%1) হতে 
কয়েকটি পংঞ্তি' উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে--- 


411 0206 0556 | সাত 1657৩ 06810)00, 


আযজতআহজেজনেট 


ভাত 06০4০ | ০০০০ & 0০৪7 | 00180067 ০11৫, | ৪1790 ০010, 
ভ্55)) 500 51008 1 (0৬ ০:10 6 86)25) | ০2) 0? 10002 | 810৫ 1106 008101), 


12101956125 1 | 0 707006675 ! 


« বাংল] ছংঙ্গগ মুলদুত্র অধায়ে লুঃ ৪৫ আষউবা, 


১৮৬ বাংল ছন্দের মুূলসুত্র 


৩ 0605010706065 | 81580 (102077506 | 


2১০] (15 60858৯ | (00718) 006 1085589) | 90 0176 10000651058 18567 


0০000617708, 2010)78, | 0817108, 501071081৪৪ 6 ৪০ | 


1006 001000দ1) আও, 
7১101066718 1 | 01710106618 ! 


এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইয়া আর- 
একটি পছ্চ্ছন্দের অ'দর্শীগ্তযায়ী স্তবক গিয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে 
ছুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চারিটি ঝরিয়। এব" চতর্থে দুইটি 10১789€ বাবহৃত 
হইয়াছ | এক-একটি [171986-এ কম-ন্কী চার ৪118716 থাকিলেও কোন 
ধবনিগত ধর বিবেচনা! কণিয়া এক-একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ 


[7০8৪-৮৪18৪ রবীন্দ্র “প্প্কায় ব্যক্হাব কবিয়াছেন। উদাতরণম্বরপ 
কয়েক ছত্ের ছন্দোলিপি 18 ছি__ 
এখনে নাম লা *ন্ধা1। 
কুর্যাজব, | কোন দেশে | কোন সমুদ্রপার। তমার গভাতহল1? | 
অন্ধার ( এখানে ) | 'কপে নঠছে | রজনীগগ! ] 
ৰাস ঘরর|ম্ব'্র কাছে | অবগুঠিত' | নন বধুক মতো, ূ 
কফোনখা ন' ফুটুলে!) | ভোর বেলাকার | কণক-ট'পা? 


জাগ্‌"ল কে? 
নিবিষে দিল | সন্ধায় জ্বালান দীপ 


ফেলে 2০০1 | রাত্রে গাথা | 'সউত ফুলের মাল11 
'লিপিকাওয় 71০56-5678৪ বা গছ্যক ক্তাৰ ছু'্চ আনকটা অস্পষ্ট । রবীন্দ্র- 
নাথ পন্যের হম্পট আদর্শে গচ্যপর্ব অর্থাৎ 11)7956 সমাবেশ করিয়া গছগুকবিতা 


য়চনা! করিহাছন পরে “পুনশ্চ? শষ সগকা? ওভূতি গ্রন্থে । উদ'হরণম্বরূপ 
কয়ে:টি পংক্তি "শেষ সপ্তক” হউনে নিয়ে উদ্ধৃত হইল 


২ হু 
ভালো বেসে 


১৭. 
অন স্বললে 





১২ | ১ হ 
“(আমার ) সব রাজত্ব |গ্রিনেম তোমাক ।” 


১ ৭২ | ১ হ 
অবুঝ ইচ্ছাটা! করল অাডি 


ও | খু হু 
নিতে | পারবে কেন? 


ঙ চ গু এ হ 
সবটার নাগাল পাৰ | কেমন করে? 


বাংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৮৭ 


১1১২ | 
ওযে | একট! মহা দশ 

১.২. | ১. র 
সাত্ত সমুদ্র বিচ্ছন্ল 
১৭২ ৩ | ১ হু ূ 


(ওখান) বনুদুব নিষে | একা বিয়াজ করছ 


ির্বব'ক র্‌ নতি কমনীয় 


এখানে প্রক্জোক চবণেই দুইটি করিয়া গগ্যপর্ষ আছেঃ এবং কয়েকটি চরণ লইয়া 
যেন একটি স্তভবক গড়িয়া উঠিতেছে। গ'ছ্যব এক-একটি পর্জের যে লক্ষণের 
কথা 'গছ্যের ছন্দ শীর্ষক অধায়ে বলা হইয়াছে, তাহা এই উদ্ধ্ঘতর এক- 
একটি বাকাংশে আছে । অন্যান্ঠ নানাবিধ আদর্শে ও গছ্যকবিত। গঠিত হইতে 
পারে। 


১ ২. ৩ 


ঙ ৬ ৩ ১ খু 
ন্মি ফুলর গন্ধ এ ্ী ব ূ অনিরচনীহর আখ*জ্ন | নিযে এসেছে 


এক দিন 





১ 
বিছানা ডে দি বাতায'নর ক ছেএসে ূ ঈদ ড়ালো 





ঘহ্যী 
৯ ৯ 
সময ন্ছে 








১ ১. 
মহিষীর ক্পত 


১ 
বিল-সন্কৃত | রাত 


১ ন্‌ ১ 
কৃষফ্-পক্ষর চাদ | দিগন্তে 


(শাপষোচন__পুনষ্চ ) 


এখানে পর্ঝসংখা! ক্রমে কমিয়া আস্য়াছে--পর্বস'খ্য! যথাক্রমে ৫) ৪) ৩১ ২? 
২। এখানেও একট। বিশিষ্ট প্রিপাটী আনে । 


এতত্তিন্ন স্তবকের আভাসবঞ্জিত মুণবন্ধ ছন্দে গণ্ভচকবিতাও রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করিফ্াছেন। এই ধরণের গগ্ভঞ্বিতায় চরণের দৈত্া, পর্বসংখা, পর্বের 
গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাবতরঙ্গের উত্থা-পতন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন 
একট! বিশেষ গ্রকার সৌন্দর্যের প্রতীকন্থানীয় পরিশাটীর প্রভাব নাই। 
“শেফলেখার” তেমার সৃষ্টি পথণ প্রভাত কবিতার ছন্দের সহিত এই ধরণের 
গন্ভকবিতার ছন্দ তুলনীয়। «শেষ সপ্ত**এর 'পচিশে বৈশাখ প্রভৃতি এই 
মুক্তবন্ধ গন্ভকবিতার উদাহরণ । লক্ষ) করিতে হইবে ষে “পঁচিশে বৈশাখ'& 


১৮৮ ংল! ছন্দের মুলসূত্র 


ছন্দের উপকরণগুলি গগ্পর্ধ, কিন্ত “তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতিতে উপকরণগুলি 
পদ্ধের পর্ব । উদাহরণম্বরূপ কয়ে”টি পংক্তি উদ্ধৃত হইল। 


তখন রং কা'ন কানে |; মৃত গলায় | তাদের কথ! শুনেছি, 





খ ৬ ৭ 
কিছু বরে চ |ন্ছচুবুঝলি। 
১ ৩ চি ূ ৯ ঙ 
দেখেছি | কা'ল। চোখের | পক্ষ রেখায় 


১ হু 
জলর আচ়্ালস। 





১... ১ ২ 
দোখছ | নিষী নত বাণীর 
১ 
বেদন1? 
শিলা 
শুনছি | কণত ক 
১ ১ ৯ ঙ 


চঞ্চল আগ্রহর|চকতঝ কা'র। 
এরূপ রচন! মল্'ধন্ধ গদ্বাকবিতা হইলেও ইহা ঠিক গছ্য নহে। প্রায় 
গরুতে বটি পর্বে পগ্ঠপার্কব বিশিষ্ট ম্পম্দন ও গঠনপদ্ধতির আভাস আছে; 
চরণে পর্ববসহথ্যা এ পর্কের পাবম্পযোর মাধ্যও পছন্দের রীতির £ভাব আভে | 
কিন্তু গছ্যস্বিতার ছন্দ ₹ইটতে বিভিন্স জন্য এক প্রকারে ছন্দ গাগ্য বাবহাত 
হয়। 791০১6-৬৪15৫৮এ 5গ্য প্ছোর অংদশ্রে তধখনভ| শ্বী ৫13 কার। কিন্তু 


পি সপ -- 22 পপ শ্পস্পীসশ্পান 


* গভচ্ছন্দর ক'ন '1ত' ই-7৮-- এই বৰমেব গিট চম্প্র তক বা লরাচত 
হইতাছে! থু (:011191-5র কোন বেন ক'বও। হইতে ছার উদাহরণ দেওয়া যায়। 
1] ৪81 01১07) 1108 4100176 
18117) 101) 116 8210 [018]1) 96201701006 


চ81| ] ৪11168158৮1 11001681105 01) 61061 £ (7006 ভা8৪(6 7806৫) 
ইঙ্থায় *লুরূপ রন? কবি বিফু দ্বে-র কাণো আছে। 
এলে" ট্রেন 


যন্থবত করে রক্তের ডোর” 
আ.ারই -প্রপ্চতন মন্তিতকরে? 
ছেখলুব তোমার ০1০৪6-)0 মুখ জানলায়, 
--খৰকটা কু ল-- 
শুরলুম যেন ভোর বেলাকার ভৈরবীতে । (পাঠুরী) 


এই সব ক্ষেত্র ভাবাবেগের প্রা এক-এবটি খণ্ড বাকা হ্বত:ক্ক্ত চীৎবারের মত 
উৎলারিত হয়েছে। 


ংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৯৮৯ 
এমন অনেক গ্চ আছে যাহাতে পছ্যের উপকরণ ঝা পন্ভের আদ কিছুই নাই, 
অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দংম্পন্দন অনুভূত হয়, নূতন এক প্ররুতির রস 
মনে সঞ্চারিত হৃয়। ইণ্রাজীতে (91007, 1)৩ ০8/0087+ 1২081011)) (21916 
প্রভৃতির রচনা এই যথার্থ গগ্ছন্দের উকর্ষ দৃঃই হয়। বাংলাতেও বঙ্িমচ্জ, 
কালীপ্রপন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীগ্রনাথ ইত্যার্দি অনেক স্থুলেখকের রচনায় 
গছাচ্ছন্দ দেখ] যায়। নমুন। হিনাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধত 
করিতেছি__ 

“নৃগ করো, হে উন্মাদ, নৃতা বরো! | সেই নৃতোর ঘূর্ণ বগে আকাশের লক্ষ-কাটি-যোজান- 
বাগী চজ্জ লত নীহারিক। খন ভ্রামামাণ হইতে থা।ক ব--তখন আশার বক্ষের মাথা ভয়ের 


আন্দেপে যেন এই রুদ্রনঙ্গীততির তাল ক টিয়ানাযায়। হেতু প্র, আমাদের সমস্ত ভাজে! 
এবং সমস্ত মন্দের মণধা তোমারই জয হউক ।” 


গছ্চ্ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা ও ইন্দিত "গপ্ঠের ছল 
শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে । কৌতুহলী পাঠক মৎ্প্রণাত 16 1278 07% 
01 1387,0011 27986 ০74 1১7086-568786 (0381. 0105. ০০০0০) 19৬008 
১5011) পাঠ করিতে পারেন। যাহ! হওক, এক্য প্রধান পদ্াচ্ছন্দের ও বিশিষ্ট 
গাচ্চচ্ছন্দের মধ্যে নান! আদর্শের ছন্দ আছে তাহ। লক্ষ্য কর! দ্রকার। তাহারা 
সাধারণ এঁক্প্রধান পণ্যচ্ছন্দের অনুরূপ নহে বণিয়াই তাহাদের শুধু 'মুক্তক' 
বলিয়৷ ক্ষান্ত হইলে চলিবে না) 





স্পা পাপী 


আবার কোন কেন ক্ষেত্রে ভুজেধি স-ত/র প্রতি গভীর মননশীল চিত্ডের [নার পরি 
পাওয়! যায়। 
সৃহ্বার নাম জন্ধক্ষাগ কিন্তু মাতৃগর্ভ--তাও অন্ধবার, ভুলে না, 
তাহ কাল অ৭গুষ্টিত, যা ংয়ে উঠঠে ত -ই প্রচ্ছন্্। 
এসে। শংস্ত হও, এই (ছহিবরা'জ, যখন বাইরে ।ভতরে কে খাও 
আলে! ণ্ই, 
তোম র শূন্যতার অজ্ঞাত “হবর থেকে নব জন্মের জন্য 
প্লাথন। এরো১ প্রত।ক্ষ। করো, প্রন্ত এ হও । (বুদ্ধদেষ বনু) 
ইনাও “রদাত্ম £ বাক)”, স্থৃতরাং কাবা, যদিও শুধু +০00%608865005) 1079 9000৯ অর্থাৎ 
সাধারণ আলাপের ভাষা! ও ছন্দ এখানে অঞে। বাপক অর্থে, ছন্দের তাপধ্য সমধশ্থা 
উপাদ]নের মণে) মামগ্রহ্থ | এই সামপ্রস্ত সাময়ক অনুভ-বন্ন প্রতীক । বড় বড় চিত্রকরধের 
হুঠিতে রাঙুর এইরূপ সমন দেখ। থার। 
এই ধরণের ছন্দ সৃষ্টি অপেক্ষ। পচ্ছন্দে রচন। অনেক সহজ। 


বাংলায় ইতরাজী ছন্দ 


কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, 
এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংবাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মৃূলতত্বগুলি একটু অন্ুধাবনপূর্বক আলোচন! 


করিলেই দেখ! যাইবে যে এ মত আদৌ বিচারসহ নহে। 
প্রতোক ভাবার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় করিয়! 


গড়িয়া উঠে। অন্গরের দৈর্ধা বা মাত্রাই যে বাংল! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এই জন্য বাংল। ছন্দকে 07757701050159 ব। মাত্রাগত 
বল! হয়। বাংলা ছন্দেব উপকরণ এক-একটি পর্ধ, এবং পর্ষের পরিচয় ইহার 
মান্রাসমষ্টিতে । বাংল! ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে আমরা দেখি এক- 
একটি অক্ষবের কয় মাহা--তাহা। হুম্ব ন। দীর্ঘ, এক মাত্রাব না ছুই মাত্রার , এবং 
তাহাদের সমাবেশে যে পর্বাঙগ ও পর্বগুলি গঠিত হইয়াছে তাহাদের মোট 
মাআাস'খ্য। কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব লইয়াই বাংল] পছ্যেব 
এক-একটি চরণ রচিত হয়। 

ইংবাজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন | ইংরাজী ছন্দ 01081165616 বা অক্ষরের 
গুপগত । 06171, অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গাভীর্য্যের 
উপরই ইহা ভিদ্তি। ইংরাজী ছন্দেব উপকরণ এক-একটি £০০% বা! গণ, এবং 
£০০/-এর পরিচয় 9০080৮০0 ও 11190580660 অক্ষরের সমাবেশরীতিতে । 
কোন একটি বিশেষ ছাচ অনুসারে ইংরাজী ছন্দের এক-একটি £০০6 গঠিত হয় 
এবং তান্রসাবে প্রতি 10016-এ 2,00617160 ও 191)9006771690 'ক্ষর সাজান হয়। 
সেই ছাচেই ইংরাজী £০০৮-এর পবিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় 
আমর! দেখি কোন কোন অক্ষরে ৪০০৪97)৮ পড়িয়াছে এবং কোন কোন অক্ষবে 
পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে । স্ত্রাং 
ইংরা গ্রী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহজেই প্রভীত হয়। 

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইবপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংল! 
শ্বীসাঘাত প্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিধিস্থানীয়, এবং সেই ছন্দোবন্ধে 
ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অন্থকরণ করা যাইতে পারে। তীহাছের ধারণ! যে 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯১ 


বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাত এবং ই'বাজী ছন্দের ৪৫০800 একই জিনিষ, সুতরাং 
ছন্দে যথেষ্টসংখাক শ্বাসাঘাত দিয়া বাংলায় ই*রানতশী ছন্দের অনুদরণ করাব কোন 
বাধা নাই। 

কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর ৪০০০1 ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে । ইংরাজী 
৪০৫৫)/-এর হ্বরগাস্ভীধয শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুসরণ করে, কিন্তু বাংল! 


ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগাস্তীধ্য স্বাভাবিক উচ্চারণেব অঙিরিক্ত একট! ঝৌক। 
রবীন্দ্রনাথের 


/ ঙ / টি ৮৩ 
“চিন্তা দিতেম রা ধা 1নাকে। বরা 


এই চরণটিতে “তেম্‌, এই অক্ষক্টির শ্ববগান্ত্য্য সাধারণ উচ্চাবণের অনুসারী 
নহে। “চিন, অক্ষরটির স্বরগাস্তাীর্ধা অংশ্ট পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই 
বেশী, কিন্তু এই চরণটিতে ইহাব হ্ষরগান্তী্য শ্বাসাঘাতের জন্য অ নঙ্গ বাড়িয়া 
গিয়াছে । “াঞত অক্ষরটির স্ববগান্তীদ্য স্বভাবত: পূর্বতন “জি? অক্ষক্টিব চেয়ে 
বেশী কি নাখুব সঙ্গেহ, কিন্তু এখানে যে শ্বানাঘাতের জন্য "হা অনেক গুণ 
বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । শ্বাপাঘ'তের জন্য কখন কখন শক্ষবের 
স্বাভাবিক উচ্চাবণের পর্যন্ত বাতিক্রম হয়, যেগানে স্বভভাবতঃ স্বরগান্তীর্ধয 
একেবারেই থাকিতে পারে না সেখানেও তীব্র গাভীধ্য লক্ষিত হয়| যেমন 
রবীক্র নাথের 





ও ৪০ ]9/% ৪ 
রি যে কা কতে। 


৬ / ৮০ 5৪ |০/ ৬ ৩৪ 


প্রাণের হবাকু | লতাব মাত 

এই চরণ দুইটির মধো “ঠে” অক্ষরটির স্ববগান্তীর্ধ্য “ও, অক্ষরটির চেয়ে হ্বভাবতঃ 
কম, বিস্তু শ্বাসাঘাতের জন্য তাহ] বু বাড়িম্না গিয়াছে । 

বাংল! ছন্দের শ্বাসাধাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের সক্কোচন ও দ্রুতলয়ে উচ্চারণ হয় ] 
সুতরাং শ্বাসাঘাতযুত্ত অক্ষর মাত্রেই হস্ব ( ২*গ সুত্র দ্রষ্টব্য )| ইংরাজী 90০617৮- 
এর দরুন কিন্তু অক্ষরের দৈর্ধেযর হাস হয় ন! ; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই ৪০০062% 
প্র য়শঃ পড়ে, এবং ইঙ্থার প্রভাবে হস্ব অক্ষরও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়। 

শ্বাসাখাতগ্রধান ছনোবন্ধে প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া 
অক্ষর থাকে । কিন্তু ইংরাজী £০০6-এর এক-একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি 
অক্ষর থাকে, তিনেয় অধিকসংখ্যক অক্গর লইয়! ইংরাজী ছন্দের £০০% হয় না 


১৯২ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


বাংলার পর্বে স্বাসাঘ'ত পড়িলে দুইটি ম্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্তু ইংরাজীর 
একটি 1০০$-এ সাধারণতঃ মাত্র একটি &০৫৪76 থাকিতে পারে; সুতরাং বা'লার 
পর্ববাকে ইংরাজী 1০০৮-এব অনুরূপ বলাষায় না। প্রতি পর্বের মধ্যে কয়েকটি 
গোট! শব্ধ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী 1০০-এ তক্দরপ 
কিছু করার কোন আবশ্টকতা নাই। যদি বাংল! ছন্দের পর্বাজই ইংরাজী 
1০০/-এর অন্রর্ূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখ। যাইবে যে বাস্তবিক 
ইংরাজীর 1০০ ও বাংলা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দোবন্ধের পর্বাঙ্গের মধ্যে বাশুবিল্গ 
কোন সাদৃশ্ঠট নাই। এইরূপ পর্বাঙ্গের প্রতে]কটিতে শ্বাসাঘাত না থাকিতে 
পারে, এবং পর পর পর্ধাঙ্গগুলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও 
পারে। পুর্বে যে দুইটি পংক্তি উদ্ভুত কর! হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের 
ছন্দোলিপি না 


বিগ ব্য 


চ্গ রদ] তি গল দার ত্বরা 
বো ফুটে উহা কতো 


ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ই'রাজীতে অচল। ইংরাজীতে 21787968% 
গ্রভৃতি তিন অক্ষরের 10০0 দিয়াই পছ্যের চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু 
বাংলায় শ্বাসাথাতগ্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তন্দ্রপ পর্বাজ ব্যবহার করা অসভব। 

ংলায় শ্বাসাঘাত্ত প্রধান ছন্দোবদ্ধের গ্রাতি পর্কের পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাভীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি 1০০ বা যুগ্ম দুইটি 1০০/-এর 
পরে যে বিরামস্থান থাকিবে এমন কোন কথা নাই । ই*রাজীতে একটি 1০০-এর 
মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পতিতে পারে, কিন্তু বাংলায় পর্বাঙ্গের মধো পূর্ণচ্ছেদ পড়ে 
না৷ । বাংলায় শ্বরাঘাতগ্রধান ছন্দের কাঠামো বাধা, কিন্ত ইংরাশ্তা ছন্দের ছাঁচ 
যে কত্দুর পর্যাস্ত চাপ ও টান সহা করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাক 
(00191109৪-এর 07748600৪81 এবং এরূপ অন্যান্ত কবিতায়) বাংল! শ্বাসাঘাত- 
গ্রধান ছন্দোবন্ধে ষথার্থ অমিতাক্ষর বা 11800 ৮৪1৪6 লেখা যায় না, কিন্ত 
ইংরাজী ছন্দে নানা বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত তির সম্পর্ক স্বাপিত কর! যাঁয় 
বলিয়। ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। 707৫0186 7088, 11172 
760 অথব! 91181165, ৪ 1700)1776 প্রস্ৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে কঙকঞ্জলি 
পংক্ত লইয়া বাংল শ্বানাঘাত প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই এইরূপ 
গ্রয়াসের ব্যর্থত। ও মুদ্বতা প্রতিপন্ন হইবে। 


বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯৩ 


আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলস্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক 
প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে, সেই ছদ্দোবন্ধে সব 
রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অন্গকরণ করা যায়। হলভ্ত অক্ষরকে 
ইংরাজী 8008090 এবং শ্বরাস্ত অক্ষরকে ইংরাজী 00580090690 অক্ষরের 
গ্রতিনিধিষ্থানীয় মনে করিয়! বাহৃতঃ অনেক সময়ে ইংয়াজী ছন্দের অন্ুনরণ করা 
হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে । যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 


০. 5 | ৬.৬ ৩ 


বসতে | ফুটন্ত | কুম্ুষটি ূ প্রায় 
এই চরণটি ইংরাজী 20010750010 669%0086৮এর  উদাহরণ। কিন্তু 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ইংরাজী ৪:010:801-এর সহিত ইহার 
সাদৃশ্ত আপাত যথার্থ নয়। প্রতি পর্ধরে মোট চার মাত্রা আছে বলিয়াই 
এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন £০০/-এর ছাচ অনুসরণ করা হইয়াছে 
বলিয়। নয় । প্রথমতঃ, ইংরাজী &০০61860 অক্ষর ও বাংলা হুলস্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌ দিয়! এক জিনিস নয়; সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় ৪687০0 
অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংল। হলস্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই। হলম্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরাত্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে ছই মাঝ ধরার 
জন্য তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় ন। কেহ কেহ 

মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর 

বরণ তোমার তমস্ঠোমল 
এই চরণ ছুইটিকে ইংরাজী 11010 ছন্দোবন্ধের উদাহরণ নে করেন। “য” 
ভ+ ইত্যাদিকে তাহারা 809990658 অক্ষরের এবং “হৎ, “য়ের? ইত্যাদিকে 
80090690 অক্ষরের প্রতিনূপ মনে করেন। কিন্তু বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
'হুত্ঠ, য়ের+, শবের অত্তস্থ হলস্ত অক্ষর বলিয়া শ্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের ষে 
সঙ্জিছিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব 
আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগান্তীধ্যের পতন হয় বলিয়া “ভয়ের, “সাগর! প্রভৃতি 
শবের শেষ অক্ষরগুলিকে 509698820 871181916-এর অন্গরূপ বলাই উচিৎ। 
তত্তির আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে গ্রমাণ করা যায় যে আসলে ইহাদের প্রন্কৃতি 
ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভ্ির। “মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর”*কে বদলাইয়। যদি 


মহৎ ভেরি মূরতি সাগর লেখ! যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়া যান, 
18778271058 





সি 


১৯৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র' 


কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বঙ্গাদ থাকে । কারণ আসলে এ চরণের ভিত্তি ৬ মাতার 
পর্ব, এবং ইছার ছন্দোলিপি হইবে-- 


6০০ 2 6 ক ৪. 2 ৩ সাপ 


- মহৎ £ ভযেয় | মুর £ সাগর 

তাহা ছাড় “মহৎ ও “ভয়ের” মধ্যে যে ব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্ত 
“ভয়ের” শবাটির পরে একটি তি পড়িয়াছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই 
অনুভব করেন। কারণ “মহৎ ভয়ের” এই ছুইটি শব্ধ লইয়া একটি পর্ব, এবং 
“মহৎ, একটি পর্াঞ্গ মাত্র । ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন আবস্তি কতা 
নাই। সেইরূপ *বসস্তে | ফুটন্ত | কুহ্ছমটি | প্রায়” এই চরণটিকে বদলাইয়া 
*বসন্ত | গ্রভাতের | কুস্থমটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজাম্ন থাকে, কিন্ত 
ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়। যায়। আসঙগগ কথ! এই ষে, বাংলায় মাত্রাসমকত্বই 
ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ চি নহে । কোন একট ছাচ অনুসারে 
কবিত। লেখার প্রয়াস ধাহার! করিয়াছেন তাঁহাদের লেখ! হইতেও এ কথ! 
প্রমাণ হয়। 


মস্গুল্‌ | বুলবুল | বনফুল গ দ্ধ 
বিল্কুল্‌। অলিকুল্‌| গুঞজরে | ছনে 


এই ছুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্বে দুইটি হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়! ছন্দ রচনার 
প্রয়াস হইয়াছে $ কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ছচ 
ব্যব্হত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দে বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না। 
সেইরূপ 

“ভোম্রায় | গান্‌ গার, | চর্কাব্‌ | শোন্‌ ভাই, 
ইহার বদলে 

“ভোম্রাতে | গান্‌ গায়, | চর্কার্‌| শোন্‌ ভাই” 
কিংবা 

“ভোম্রাতে | গান্‌ করে | চর্কারি | শোন ভাই» 
লিখিলে ছন্দের কোনক্ধপ ক্ষতি হয় না। কিন্ত ইংরাজীতে ছন্দ মাত্াগত 
না হইয়া গুণগত খলিক়া! ছাচটই আসল । এইঅন্া সমজাতীয় £০০% বা,গখের 
পরম্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, 1%0908-এর স্থলে ৪0819886 এবং 
$:০016০-র স্থলে 0৪০৮] বেশ চলে। বাংলায় ধাহার! ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ 
করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহার। সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে। 


বাংলায় ইংরারী ছন্দ ১৯৫ 


বিখ]াত ইংরা্গ-কবি 8196116-র ৪ 01০84 কবিতাট' ছন্দোমাধুধ্যের জন্ত 
' জ্ষবিদিত। ইছার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে 290970690 ও 01080097690. 
অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে. কেহ বাংলার তদছুরূপ করিতে গেলে 
ছন্দোভজ অবশ্রস্ভাবী ৷ 
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[0 61068): রে পু 8798009, 

আধুনিক বাংলার স্থকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষরণে 
কৃভবিভ্ভ ও ইংরাজী কাব্যের রনগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাংলা কবিতা 
লেখা যায় এরূপ মত তীহারা কখন প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন 
নাই। তীহাদের মধ্যে যিনি বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইতরাজী পণ্ডিত ও 
ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনিও অর্থাৎ মাইকেল মধুন্ছদন দতও এ চেষ্টা 
করেন নাই। এমন কি, বাংলা কবিতায় ঘেখানে ইংরাজী শব প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব জাতি হারাইয়া বাংল! ছন্দের রীতির অনুসরণ 
করিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়। যায়। 


তাহার 
সাত্বক আহার শ্রেষ্ঠ যুঝেই ধব্ল মাংস রকমা।ঘ। 


ফাউল্‌ বীফ, আর মটন্ হ,ম্‌ ইন্‌ আভিশন্‌ টু ব্ুরি। 
এই চয়ণথয়ের দ্বিভীয়টি প্রায় ইংরাজী শবেই রচিত। *আর' বদলাইয়! যদি 
58000” লেখা যায়, তাহা হইলে সমঘ্যটাই একট! ইংরাপ্রীী ছন্দের লাইন মনে 
কর! যার়। ( বকৃরি অবশ্য হিন্ুস্থানী শব্ষ।) বাংলার এই চরণটির ছন্দোলিপি 
হইবে-- : র 
কাউিল্‌ বীফ, আও, | মটন্‌ হাম্‌ | ইন আ(ডিশন্‌ | টু বকুরি 
"সপ ৪ / ০1৩৪ ৬ / ০ / ৬ 
সর্মাইল বীফ্যাণ্ড | টা ইন্চাউিশান্‌ | টুবকুরি 
ক ৪০০(৪ শা ৪ 1৪৩). 
ইংরাক্ীতে ইহার রনির হইত অন্তরূপ-_ 


/ / [্ি খবর / আপ্প আআ / আট সি 
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১৯৬ বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


এই দুইটি হন্দোলিপি' পরদ্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 

৪ যে ইংরাজী ও বাংলার ছনঃপর্ছতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন | 2111801-এর' 

স্পা 7 / আসি / পা % সপ / 

0 10810581878 ৫1৪-০-০০-6008, 800 6106 101 

এশ-শি শা 2৭ তিনশ শি এপ 

২ত/ ৯/৩ স্পা /৯/ 
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শ-71 1-7-7- শন এ শু শা) -7শ৯ 
প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগোঁরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া 
উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা সম্ভব বলিয়! মনে হয় না। 

অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, তাহা 

বাস্তবিক বাংলা ছন্দে পাওয়৷ যায় না। শ্বাসাঘাতের ব)বহার হইঙসে অবশ্ত 
শ্বানাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌবব লাভ করে, কিন্তু শ্বাসাঘাতের 
ব্যবহার বাংল! ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে কর! যাঁয় না; এসম্বন্ধেকি কি অন্গবিধা তাহ! 
পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে । একমাত্রিক লঘু অক্ষবের সন্নিকটে গুরু অক্ষর বসাইলেও 
অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয, এবং এইজন্য গুরু অক্ষরের বহুল 
ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবিরা ছন্দেব গান্ডীর্যয বাড়াইবার চেষ্টা বরাবর 
করিয়া আসিয়াছেন। “তরঙগিত মহাসিন্ধু | মন্ত্রশাস্ত ভুঙজঞ্জের মতে?” অথবা 
“কিম্বা বিষ্বাধরা রমা | অন্থুরাশি তলে” প্রভৃতি চরণে ইহার উপলব্ধি হয়। 
কিন্তু তাহ! হইলেও এই পার্থকা ইংবাজী 90090680 ও 50800870680-এর 
পার্থক্যের অনুরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি কর! যায় না। আসলে, 
পর্বে পর্বে মাত্রাসমকত্বই ,বাংল। ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় আন যাহা কিছু গুণ তাহ। 
ছন্দের কচিৎদৃষ্ট বা আকম্মিক অলঙ্কার ব1 গৌণ লক্ষণ মান্্। 


এই দস্বইট পংক্তির মারালিপি 5০% 91806 ঘ975-এর নির্দেশ অনুসারে প্রচালত। 
আকারমাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন বারা কর! হইগাছে। 


বাধ্লায় সংস্কৃত ছন্দ 


বাংলায় সংস্কত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অস্ৃবিধা আছে। প্রথমতঃ 
বাংলায় বথার্থ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কচিৎ দেখ! যায়। আমাদের সাধারণ 
উচ্চারণের পদ্ধতিতে স্বভাবতঃ সমস্ত শ্বরই হুম্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলস্ত 
অক্ষরকে দীর্ঘ খলিয়। অনেক সময় ধর! হুইয়! থাকে, এবং ইচ্ছামত যে-কোন 
হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা যায়। কিন্ত ধ্বনিগুণের দিক্‌ হইতে বাংলার হলস্ত 
দীর্ঘ অক্ষর আর সংস্কতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে। বাংলায় শব্দান্তের হলত্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিষুক্ত রাখাই 
রীতি, ছন্দেও সংস্কত পদ ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। 
সুতরাং শব্ধান্তের হল্বর্ণকে পরবর্তী বর্ণ হইতে বিধুক্ত রাখার জন্য শবের শেষে 
একটু ফাক রাখ হয়, সেইজন্য মোটের উপর শব্ধাস্তের হুলস্ত অক্ষর দুই মাত্রার 
বলিয়া পরিগাঁণত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলস্ত অক্ষর দীর্ঘ বলিয়! 
ধর! হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে । শবের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বশ্লেষণ করিয়া 
এবং তাহাব ধ্বনিকে টানিয়া হলস্ত অক্ষরকে ছুইমাত্রা ধরিয়! লওয়া হুয়। 
কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবশ্টিক, সেখানে এক্সপ বিশ্লেষণ ও ফাক বসানো 
চলে ন।, সেখানে বধার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার 


করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাক্রাসমকত্বের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পর্বের 
সহযোগে এক-একটি চরণ গঠন ক্ষরিতে হইব, এবং প্রতি পর্বে সুনির্দিষ্ট 
রীতিতে পর্বাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে । ছুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়া প্রতি 
'পর্ষবে ও প্রতি পর্ধাঙ্গে একটি বা ততোধিক গোট। শব্ধ থাকা আবশ্যক । 
 সংস্কতে এক-একটি চরণ হরস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচি 
সমাবেশ মাত্র? তাহার উপাদান হুম্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্থিত কতিপু 
অক্ষর । এই দীর্ঘবাতুস্ব অক্ষরের পারম্পর্যযজনিত এক প্রকার ধ্বনিহিল্লোলই 
সংস্কত ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক-একটি চরণের উপকরণ কয়েকটি 
গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি হুস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার সমাবেশ 
মাত্র, শবের গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । 


১৯৮ বাংল। ছন্দের মুলসূত্র 


সংগ্বতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরধগুরিকে অনায়াশেই 
সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রতোক চরণাংশের 
মাত্রাপারম্পর্যের অনুযায়ী মান! রাখিয়া এক-একটি শব বা শবসমন্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পর্ধ-পর্ধধাঙ্গ রীতিও বজায় থাকে এবং এঁ সংস্কৃত ছন্দের 
পারস্পর্যাও থাকে | উদাহরণস্বরূপ তোটক ছন্দের কথা বল! যাইতে পারে। 
ভোটকের সক্কেত 


ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ কর! যায় £ 


পর 
ব্যাচ” ব্য আরা পার্ট | হি উদ গ ৩০ উট অপর্ণা অজ 


যেমন, 


রণনি | জিতু | ্ঘদৈ | তাপুবং 


ইহার অনুকরণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-- 
ঈশা পন্খো লেসন] শ 


তন 


একি চাষ 


বর হা পার 


দিষে রাশ করে ফুল ূ ফোট।নে। 


এখানে তোটবের মাত্রাপারম্পর্ধ্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু কৃঁত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে ছন্দের 
ভিত্তি চার মাত্রার এক*একটি পর্ব, এবং এই মাত্রাসমকত্তের জন্য ছন্? বজায় 
আছে। যেখানে হলস্ত অক্ষর দিযা সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুকরণ করা হইয়াছে, 
সেখানে ছুইটি হ্ৃম্ব অক্ষর দ্রিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না) দ্বিতীয় চরণটিকে-" ' 
একি চাঁধ | দিষে রাঁশি | করে ফুল | ফে।টানে। 
এইরূপ লিখিলে অবস্ত সংস্কৃত তোটবের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্তু বাংল! ছন্দের 
দিক্‌ হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইছাতে স্পই 
প্রমীণ হয় যে' আসলে বাংল1 ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন; অক্ষর- 
সংখ্যা বা মাজার পারম্পর্ধ্য বাংল! ছনোর মূল কথা নয়, মূল কথা--এক-একটি 


বাংলায় সংস্াত ছন্দ ১৯৯ 


পর্ব ব! পর্ধযাঙ্জে মোট যাত্রার সংখা] । কোন সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্যযের সহিত 
বাংলা ছচ্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্ত একটা গৌণ ও আকন্মিক লক্ষণ মাত্র। 
সংস্কতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃশ্ত লক্ষীভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃতের দীর্ঘ শ্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে 


ও ঘেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলায় হলস্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ 
করে না। 


এইরূপ তৃণক, ভূজঙগ প্রয়াত, পঞ্চচামর, শ্রশ্বিণী, সার, মালতী, মদদিরা 
প্রভৃতি যে সমস্ত ছর্ম কোন বিশেষ এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে 
গঠিত, বাংল! ছন্দে তাহাদের একরকম অন্থকরণ করা যাইতে] পারে, যদিও ঠিক 
সংস্কতের অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দোহিল্লোল বাংল] ছন্দে আন! খুব ছুরনহ। কারণ 
যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংল! ছন্দে মাত্র কচিৎ দেখ যায় (সঃ ১৬ক ভষ্টব্য )। 
বাংল! হলত্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক *ংস্কৃত ত্বরের অনুরূপ নহে। 

সংস্কতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লইয়া গঠিত না! হইলেও সেগুলিকে বাংলার পর্বব-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির সহিত 
একরূপ থাপ খাওয়ানো যাইতে পারে। যেমন, 'মনোহংস+ ছন্দের সক্কেত 


এখানে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা ২১। ইহাকে 
শী] নি ইশ | 

এইরূপে ভাগ কৰিলে ৮ মাত্রার ছুইটি পুর্ণ পর্ব্ব এবং ৫ মান্জার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব 
পাওয়৷ যায়। ন্থতরাং তৃণক বা তোটকের স্তায় এই ছন্দেবও বাংলায় এক রকম 
অন্থৃকরণ করা যাইতে পারে। 

কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কতে আছে যাহাদের বাংল পর্ব-পর্ধবাঙগ পদ্ধতির 
কাঠামোর মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না। উদাহুরণন্বরূপ স্থপবিচিত 'ইপ্দরবন্াঃ 
ছনোর নাম কর! যাইতে পারে। ইহ।র সঙ্কেত 

সংস্কৃত ছন্দ ধাহারা বাংলায় চালাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থ! করিয়াছেন। 
এমনকি ভারতচস্তরাও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাহার 

“ভূতনাঁথ ভূতদাথ দক্ষষজ নাশিছে” 

এই চরণটিতে তিনি তৃণক ছন্দের অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 


২০ 'ৰাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


তৃগকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। 
আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্তী চরপগুলি ৮+৭ এই সন্কেতে বাংলা 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে । ভারতচন্ত্রের 
“যণাফণ, ফণাফণ,.বণী ফ॥ গাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাঁজে ॥* 
প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত তৃজগরপ্রয়াতের অন্ুকরণও ৮ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র 
হইয়াছে। 
আধুনিক কালে সতোন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হলস্ত অক্ষরমাত্রকেই 
দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া! বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্ত আবশ্তকমত হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই 
দীর্ঘাকরণ পর্ব-পর্বাঙ্গের আবশ্যকতা অন্নুসারেই হইয়া থাকে, ইহা ন্বভাবসিদ্ধ 
নয়। সুতরাং সর্বত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্ধথীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে যাহাতে 
বাংলা ছন্দের পর্ব ও পর্ধাঙ্গের মুখ্যতা ও অথগুনীয়ত। অবাঁহত থাকে সেদিকে 
অবহিত থাকিতে হইবে । নহিলে, বাংল! ছন্দের হিসাবে ছন্দঃপত্তন ঘটিবে। 
দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হৃলস্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের গ্রতিনিধিস্থানীয় নয়, 
তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, বাংলায় পর্ক-ও-পর্ববাঙ্গ পদ্ধতির জগ 
যেভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত 
থাঁকিতে পারে না। যত সুকৌশলেই অক্ষরের মাত্রা নিরূপিত হউক না কেন, 
বাংলায় ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ব, পর্ষের মাঞ্জালমকত্ব, পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের 
বিন্যাস, পর্ব ও পর্ধাঙ্গের মাত্র! ও তাহার অনুপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও 
মুখা বিচারধ্য হইয়া দীড়ার, দীর্ঘ বা হস্বের পারম্পর্ধ্য অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষনীয় ও 
য্ৃচ্ছাক্রমে পরিবর্তনীয় লক্ষণমাত্র হইয়া পড়ে। ৃ 
উদাহরণস্বরূপ সুকবি সত্যেন্ত্রনীথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাকৃ। 
স্কৃত মালিনী ছন্গোর অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন-_ 
উড়ে চলে গেছে বুল্বুল্‌, শূন্তস স্র্ণপিঞীর, 
ফুরায়ে এসেছে ফাল্তুন, যৌবনের জীর্ণ মির্ভর। 
যদি বাংল! ছন্দের হিসাবে ইহ ছন্দোহ্ষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে ঘষে, এই 
দুইটি চরণ ৬+-৩ এই সঙ্কেতে ছয় মাত্রার পর্ব লইয় গঠিত হইয়াছে । বাংলা 
ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ২৯১ 


আনন 
শুকময় হব | পির 


ফুরায়ে এসেছে ] ফাল্গুন্‌ 


বোঁবনের জীর্ণ দি নির্ভর 
যদি ইহাকে সংস্কত মালিনী ছন্দের রীতিতে 


উড়ে চলে গে ছে বুল্বুল্‌ শু স্চ ময় বব নন পিপ্রর 


আগ চে বটি রগ বি. ভা হা জা এইই রর সা 


ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন যৌ বনের জী নির্ভর 


এই ভাবে পাঠ করা যায় তবে বাংল! ছন্দের যাহ! ভিত্তিস্থানীয়--পর্বব ও পর্ববাঙ্গ__ 
তাহাদেরই মুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাচ মাত্রা বা ছয় 
মাত্রা-কোন দৈষ্যের পর্ধকেই ইহার ভিত্তি কর! যায় না, কোন নিয়মিত 
প্রথাতে এখানে যতি স্থাপনা করা যায় না, স্থতরাং বাংল! ছন্দোবন্ধের পরিধির 
মধ্যে ইহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, 
ছন্দোুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দে রচিত কোন সংস্কৃত 
শ্লোক মিলাইয়! দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা অন্ুকরণের মধ্যে 
ধাতুগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে। দরঘুবংশে”র 


শশিনমু পগতেষং কা মুন্দী মে ঘমুক্তং 


হর আরে ইরা রা উট বা অর ওরা ২ উহ পরার সির ও আরজ 


জল নিধি মনু রাপং জহকগ্ভ|ব তীর্ণ 

প্রভৃতি চরণের ধ্বনিবৈচিত্র্য ও ছন্দের প্রবাহ ষে কোন বাংল! অনুকরণে থাকিতে 

পায়ে না তাহ? স্পষ্টই প্রতীত হয়। 
বাংলায় যথার্থ দীর্থস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পুর্বে বল। হইয়াছে (স্থঃ ১৬ক ত্রষ্টব্য)। এই 
উপলক্ষ্যে হেমচন্দ্র, ভাবতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগা । 
কিন্তু পর্বব-পর্ধা-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তদ্রুপ করা সম্ভব । এইবূপে 
দীর্থন্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে ষথার্থ সংস্কৃত ছন্দের অন্থরূপ ধ্বনিহিল্লোল 
পাওয়া যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্যও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য পাওয়া 


২০২ 


ংল। ছন্দের মুলসুত্র 


হায়, মধুক্ছদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক । রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 
যে-কোন সংস্কত ছন্দের যদৃচ্ছা অস্থকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 
ঠিক সংস্কৃত ভাষার রীতির অনুসরণ করিয়া বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা 
বিচার করিলে এক প্রকার হান্ত রসের সৃষ্টি হয় মাত্র। নিয়ে ইহার কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল । অবস্ লেখকেরা ইচ্ছাপূর্ববকই এরূপ করিয়াছেন; বাংলা 
ছন্দে সংস্কত রীতিতে উচ্চারণের ব্যর্থত1 762%0%10 ৫৫ ৫9৪%11,% পদ্ধতিতে, 
প্রমাণ করিয়াছেন। 
(ক) মন্থাক্রান্তা £ 


ওর রা জটলা বি গে ওর সস উরস (রা টে ইউ রা 


ইচ্ছা সমাক্‌| ভ্রমণ-গমনে |কিস্তু পাথেয় নাস্তি 


পাকে শিক্ী] মল উড় উড় | এ কি চৈবেরি শান্ত 
( ছিলেন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 


(খ) শিখরিণী £ 


রর বস জর ভা সিস্ট সপ পর আল [.৮৮-১৮ সপ স্পা শি? 


বিলাতে পালাতে ডটফট ক|রেনব্য গউাড় 


অরণো যে জন্যে গৃহগবি হ গপ্রাণ দ উডে 
( রবীন্দ্রনাথ ) 


(গ) অনুষ্ুপ্‌: 


মর ইউটিসি আরে ইউ প্রচ শপ তে জা 


আসল সে | মহাধজ্ঞে 


মহাবাস্ঠী ূ য় পশ্চিমে 


গত ও টার উই পর শপ পসস 


মাদ্রাজীউ (ড়িযাশীখ 


বাঙালীচ )দলে দলে 
(দ্বিজেন্্লাল রায়) 


লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথম ুইটি দুষ্টান্তে পর পর দুইটি চরণের মধ্যে 
অস্ত্যানুপ্রাস আছে। সংস্কত মন্দাক্রাত্ত| বা শিখরীণী ছন্দে একপ ভস্ত্যান্প্রাস : 


ব্যবহৃত হয় না। 


পর্ধাঙ্গবিচারের গুরুত্ব 


বাংল! ছন্দের বিচারে পর্বের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন । 
পর্ববই যে বাংল! ছন্দে উপকরণস্থানীয়, পর্ষের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের গতি 
ও প্রকৃতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়, এ কথা সর্ধববাদিসম্মত | 
অবশ্ট কখন কখন পর্ব এই কথাটির ব্দলে অন্য কোন শব্দের ব্যবহার দেখা 
যাম্স। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্ধ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকের সম্বদ্ধেই আপত্বির কারণ আছে; এবং কেহই পর্ব 
শব্দটির বদলে এ সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাখিয়! বাবহার করিতে পারেন নাই। 
যাহা! হউক, অন্থ নাম দিলেও পর্বের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, ৮4. £099 
81190. 107 210 061) 1087719 চ0010. 82191] 99 97০98, 

কিন্তু বাংল1 ছন্দের বিচারে পর্বাঙ্গের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক 
ধরিতে পারেন নাই। সেই কারণেই বাংল! ছন্দের অনেক মূল তত্ব, অনেক 
সমস্যার সমাধান ত্কাহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়৷ উঠে নাই। ন্বতরাং বাংল! ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধর্ম, বাংলা ছন্দের অনেক ঠচিত্র্য সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা 
তাহারা দিতে পারেন না। এ রকম-ও হয়, ও রকম-ও হয়” “মাঝে মাঝে এ 
রকম হয়, সব সময় হয় ন॥, কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে”, ইত্যাদি 
অক্ষম যুক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তবে কদাচ ছুই-এক জন পপর্ব্বাংশ+। 
“কলা; প্রভৃতি শব্ধ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্ধবাঙ্গ বস্তটি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে--এই সত)টি অল্পষ্টভাবে তাহাদের 
কাছে কখন কখন ধর! দেয়। 

পর্বাঙ্গ কি এবং পর্ব ও পর্বঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পূর্বে 
কর! হইয়াছে। পর্ধাঙ্গবিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে ই-একটি কথ! এ স্থলে বল! 
হইতেছে । | 

€৯) পর্বাঙ্গরিচার ব্যতিরেকে পর্কের গঠনরীতি, তাহার দোষগুণ ইত্যাদি 
ঠিক বোঝা যায় ন!। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাববশতঃ মধুস্থঘন 
“মাৎসধ্য-বিষ-দশন” এবং রবীন্দ্রনাথ “উন্বত্ত-লেহ-প্ুধায়' ইত্যাদি দুষ্ট পর্বব কখন 
কখন প্রস্নোগ করিয়াছেন (হুঃ ২৫ রষ্টব্য )। 


২৪ বাংল! ছন্দের সূলসুত্র 


(২) (ক) বাংল। পঞ্লে ্বাসাঘাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে. ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে ; ছন্দের লয্মের পরিবর্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু শ্বাসাঘাত সর্বদা! ও সর্বত্র পড়িতে পারে ন।) পর্ববা- 
বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নিষ্ধারণ কর! সম্ভব নহে (শুঃ ২০ দ্রষ্টব্য)। 

(খ) বাংলায় শ্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর নাই। স্থতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংল! পছ্যে দীর্ঘ শ্বরের 
ব্যবহার দেখা যায় । কখন, কোথায় এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংল! ছন্দে দীর্ঘ 
স্বরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা 
পর্বাঙ্গবিচার না করিলে অনুধাবন করা যায় ( স্থঃ ১৬ দ্রষ্টব্য )। 

(৩) (ক) বাংলায় অক্ষরের মাত্র! পুর্ববনিন্দিষ্ট বা খুব নহে, ছলোর 0৮৮০৮ 
বা পরিপাটী অনুসারে ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বাঙ্গবিচার ব্যতিরেকে এই 
পরিপাটী ও তাহার আবশ্যকতার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নহে (সুঃ ২৭-৩০ 
রষ্টব্য )। 

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্দ ইংরাজী বা অপর কোন 
বিজাতীয় ভাষ! হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পদ পূরণ কর! হয়, তখন 
এইরূপ শব্দের মাত্রাবিচার কিরূপে হইবে ? রবীন্দ্রনাথের “চা-চক্র* কবিতায় 
4050708616517005 “আধুনিক” ॥কবিতায় 92010-৬10601120১) দ্বিজেন্ত্রলালের 
“হাসির গানে” 40], 70991 200 10006011) 1790), প্রভৃতি ! বিদেশী এব বা 
শব্বগুচ্ছ দিয়া পাদপূরণ কর! হইয়াছে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্রাবিচার কেবলমাত্র 
পর্ধবাঙ্গবিচার অন্ুসারেই কর! সম্ভব ; অন্ত কোন উপায়ে এই সব শবে অক্ষরের 
মাত্রাবৈচিত্র্য নির্ণয় কর! যায় ন1। 

(৪) বাংল! পছ্ভে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্বের 
মধোই ছেদ পড়িতে পারে। কিন্তু পর্কের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পায়ে না, পর্ধাঙ্গবিচার করিয়া ছুই পর্বালের মধ্যেই এইরূপ ছেদ বসান 
যাইতে পারে । 


নয় মাত্রার ছন্দ 


১৩৩৯ সালের আষাঢ় মালের “বিচিত্রা*্র নয় মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন 
উত্থাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। বাংলার চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ, মাত্রার পর্ব 
লইয়া ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে, কিন্ত নয় মাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা রন 
হইতে পারে কি-না_-সে বিষয়ে পথনির্দেশ করিবার জন্য ছন্দঃশিল্পীদের আহ্বান 
করিয়াছিলাম। এতৎ সম্পর্কে মাত্র ছুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। 
একটির লেখক-_-শ্রাবণশ ১৩৩৯ সংখ্যার “বিচিত্রা+য় শ্রীণৈলেন্্র কুমার মল্লিক । 
অপবটির লেখক--কান্তিক ১৩৩৯ সংখ্যাব “পরিচয়'এ কবিগ্তরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহুরণের আলোচন1 পরে করিব, প্রথমে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্িৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই। 

রবীন্দ্রনাথের মত--বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে। তাহার পুর্ববপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নৃতন দৃষ্টান্ত ও রচন! করিয়াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আর না-চলে 
এ সম্বন্ধে অবশ্থ রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিল্পীর মতই প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহার প্রবন্ধটি পড়িয়া! মনে হইল তিনি ঠিক আমার 
প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার চর লইয়া ষে ছন্দোবন্ধ 
ইয়, তিনি তাহারই উদ্দাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ছন্দোবন্ধ 
হয় কি-না তাহ] বুঝাইবার ব! দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই । তিনি যে পর্কের 
কথ! ভিস্তা না করিয়া! চরণের কথাই চিন্তা! করিতেছিলেন তাহা! এঁ প্রবন্ধের শেষ 
অনশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নগ্ন মাত্রার ছন্দের দৃষ্টাস্ত দেওয়ার পর, 
এগার। তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়। প্রমাণ 
করিয়াছেন যে প্বাংলান্গ নতুন ছন? তৈরী করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার 
করে না।” এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টাস্তগুলি তিনি দিয়াছেন 
তাহাতে যে চরণের মোট মাব্রাসংখ্যা লইয়াই গণন কর! হইয়াছে, চরণেকর 
উপকরণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা লইয়! গণন! কর! হয় নাই তাহা ত হুম্পষ্ট। একটু 
বিশ্লেষণ করা যাক । 


২৯৬ বাংলা ছন্দের মৃলসুত্র 
এগার মাত্রার ছনের দৃষ্টান্গুলির ছন্দোলিপি করিলে এইনপ দীড়ায়স 


১। চামেলিয় : ঘনশ্হায়। |বিতানে ০০(8+৪)+৩ 

বনবীণা £ বেজে উঠে | কীতানে। .*(৪+8)+৩ | 

হ্বপনে £মগন সেথা |মালিনী -(৩+৩+২)+৩ 

কুহন £মালাম :£গাখ! |শিখানে। »০(৩+৩+২)৭+৩ ৃ 
এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ধ। প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার 
পর্ব ও পরে একটি তিন মাজার অপূর্ণ (৪6819৫0৫) পর্ব আছে। হয়ত কেং 
অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করতে পাবেন-- 

চামেলীর £ খম- |ছাক়+ £বিতানে -৮(৪+২)+(২+৩) 

বন বীণ! £ বেজে |উঠে হঃকীতানে। -*(৪+২)+(২+৩) 

্বপনে ? মগন |সেখ। মাল -০(৩+৩)+(২+৩) 

বুস্ধম £মালাস |গাথ। £শিথানে। »*(৩+৩)+(২+৩) 


এ রকম ছন্দোলিপি করিঙগগে মুল পর্বটি হয় ছয় মাত্রার, এই চরণটি একাট ছয় 
মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ষের সমস্থি হইয়া ঈড়ায়। 


এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও করিয়াছেন । যেমন-- 


- তাহারে শুধানু হেসে | ষেমনি শ্ম(৩+-৩+4২)+৩ 
-মত্মুখে চলি গেনা | তরুণ স্ম(৪+৪)+৩ 
--এ ঘ'টেবাধিব মোর [|তরণী »৮(৩+৩+২)+৩ 


এ রকম গ্রত্যেক চরণের সঙ্কেত ৮74 ৩। 
৬+৫ সক্কেতের উদাহরণও পাওয়! যায়-_ 


- শিলা রাশি রাশি | পড়ছে ঘসে স্ম(২+৪)+(৩+২) 
_গরজ উঠিছে | গ্ারণ রোষে »(৩+৩)+ (৩৭২) 


প্রাচীন কবিদের 'একাবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ। (পৃঃ ৭$ দ্রষ্টব্য )। 


ৎ। মিলন-হুলগনে ] কেন বল »০(৩1৪)-৪ 
নয়ন করে তোর | ছলছল! 7 (৩+৪) 4৪ 
বিদার-দিনে যবে | ফাটেবুক।  ».(৩+৪)+৪ 


সে দিনে দেখেছি তে। | হাস মুখ ॥ ম্ (৩ শ৪) +৪ 


নয় মাত্রার ছন্দ গণ. 


এখানে মুল পর্ব সাত মাআর। এ স্ছেতের উদাহরণ রবীন্তরনার্থের আগেকার 
কাবেও গাওয়া বায়-- 
তাহাঠে'এ জগতে |ক্ষতকার, 
নামতে পারিযদি | মনাগার? 
ছু কথা বলি যদি |কাছতার 
তাহাতে আ'দষবে |কীবাকার? 
তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টাস্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্বপ্রকাশিত কাব্য হইতেই 
দিয়াছেন-__ 
৩। গগনে গরজে মেধ, | খন বর! ০০৮4৫ 
কৃলএফাঁবসে আছি, |নাহিভদস'  -৮+৫ 
আরও দেওয়া ষাঁয়, যেমন -_- 
রঙীন খেলেন দি-ল | ও য়াঙা হাতে ৮০৮৫ 
তখন বুঝিবে। বাছ, |কেনযে পরতে ্৮৮+৫ 
এই ছুই উদাহরণেরই মূল পর্ব্ব আট মাত্রার । 


পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন-_ 
৪। হেবীরজীবন নিয়ে | মরপেতে জিনিলে - (৩+৩+২)+(৪+৩) 
নিঙ্জেরে নিঃম্ব করি | বিশ্বেরে কিনিলে -(৩+৩+২)+(৪+৩) 
এখানে মুল পর্বব আট মাত্রার! পুর্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাঁওয়! যায়, 
যেমন-_ 
দিন শেষ হয়ে এপ | আধারিল ধরণী -৮+৭ 
সতের মাত্রার ছন্দের ষে উদাহরণ রবীষ্্নাথ দিয়াছেন সেখানে, মুদ্দ্িত ছুইটি 
পংক্তি ষোগ করিয়! তবে সতেরটি মাত্র! পাওয়া যায়| সুতরাং সেখানে যে সতের 
মাত্রার পর্ব নাই তাহা বলাই বাহুল্য । 
৫| ভরা নদী ছুই কূলে কুলে 
কাশবন দুলিছে। 
পুণিম। তারি ফুলে ফুলে 
আপনারে ভূলিছে। 
এখানে পংজিগুলিতে যথাক্রমে ১৭১ ৭, ১*, ৭ মাত্র! করিয়। আছে । এক- 
একটি পংক্তির শেষে যে নুম্প্ট যতি আছে তাহ! লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা 


২০৮ ংল! ছন্দের মূলসুন্ঞ 


পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহ! অর্-তি কি পুর্ণযতি 
তাহা লইয়া! কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্থ-যতি বলিয়াও ধরা 
যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্ধের শেষ হইয়াছে শ্বীকার করিতে হয়, 
সুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব এখানে পাওয়! যায় না। আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্ধবও নাই, দশ মাত্রার পর্ধব থাকিলে কাব্যের যে 
গা্ভীরধ্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির 
শেষে পুরণ্ঘতি আছে বলিয়! মনে হয়, সুতরাং এক-একটি পংক্তিকেই আমি এক- 
একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই। প্রতি চরণে ছুই পর্ব, এবং মূল পর্ব প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্ধে চার মাত্রার । মূল পর্ব পর্বন্রই 
ছ়্ মাত্রার অথবা! সর্ধত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও 
চলিতে পারে। 

উনিশ মাতার ছনেোর যে উদাহবণ কবিগুরু দিয়াছেম সেখানেও দুইটি পংস্তি 
যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যার না? অথচ এক-একটি পংক্তি আসলে 
এক-একটি চরখ ) পর্ব নহে, পর্বাজ ত নহেই। 


৬| ঘন মেঘভার | গগন তলে ৬7৫ 
বনে বনে ছায়। | তাঁর, ৮০৬1২ 

একাকিনী বসি | নয়ন-জলে ৬4৫ 

কোন্বিরহিণী |নানী। ০০৬+২ 


এখানে ছয় মাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়া! ছন্দ রচনা! কবা হইয়াছে । প্রতি চয়ণে 
দুইটি পর্ব, প্রথমটি পুর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ পর্বটি 
পাঁচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ছুই মাজার । 

একুশ মাত্রার ছন্দের ষে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও এ এ মন্তব্য 
থাটে। ছুইটি পংক্তি বা ছুইটি চরণ যোগ না! করিলে একুশ মাত্রা পাওয়! যায় না, 
ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্ব্ব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়া মাত্রা পাওয়া যাইতেছে । 


৭। বিচলিত কেন | মাধবী শাখ। লু ৭৫ 
মঞ্জরী কাপে |ধরখর ৮৬4৪ 

, কোন্কখ!তার | পাতায় ঢাক। স্ড শ€ 
চুপিচুপিকরে |মরমর স্পা 


ৃষটাত্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোবা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্বের মাঞ্জার কথ! 
এ প্রবন্ধে আলোচন! করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের 


নয় মাত্রার ছন্দ ২৬৯ 


অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দের মাত্রার সংখ্যার হিসাব 
করিয়াছেন | কাজেই নয় মাআার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি তিনি 
দিষাছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চবণই পাওয়া যায়, নয় মাত্রার পর্ব পাওয়! 
যায় না, তাহ বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পর্বই বোধ হয় বাংল! ছন্দের বুহত্তম 
পর্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্বব পর্বের ভার সহা করা বাঙালীর ছন্দে বোধ হয় সম্ভব 
নহে | সতেব, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রাসংখ্য] লইয়া বাংল! ছন্দের পর্ব 
গঠন করা অসম্ভব । 

পর্ব লইয়া এত আলোন! জবিতেছি, কারণ পর্বই বাংল! ছন্দের উপকরণ । 
পর্ধের সহিত পর্ব গ্রথিত ক।রয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়) পর্বের 
মাত্রাসংখা! হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখা। 
পরিমিত বলিয়াই তাহা মিতাক্ষর । পর্ষের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চবণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের এঁকা বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ধরের মাত্রা- 
সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চবণের মাত্রা বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বার! 
ছন্দের খ্রীকা বজায় রাখা যাইবে না। ছু-একটি উদাহরণেব দ্বারা আমার 
বক্তব্যটি পবিস্ফুট করিতেছি । 

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ কর-- 
এই চবণটিতে সতেব মাত্রা । 
সকল বেল! কাটিয। গেল বিকাল নাহি যাষ-.. 
এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্রা! কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা 
সমান বলিয়া তাহা্দের সতেব মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব 
হইবে? এই দুইটি চবণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? উহার 
উত্তর-্-না। কাবণ, এই ছুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন। 
এই পার্থকোর স্বরূপ বোঝ যায় চরণের উপকরণস্থানীয পর্বের মাত্রা হইতে। 
প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ-- 
তুমি আছ মোর | জীবন মবণ | হরণ করি স(৬+৬+6) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দৌলিপি এইন্সপ-_ 
সকল বেলা | কাটিয়! গে | বিকাল নাহি |যায় -(২+€+ ৫4২) 
ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ষের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক । এই পার্থকোর 


জরন্তই উদ্ধৃত চরণ ছুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্ররুতির বলিয়া! মনে হয়। কাজেই 
] 4৮4227073 


২১৪ বাংল! ছন্দেৰ মূলসুত্র 


ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা! তাহাব শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পর্বের 
ত্রাসংখাব অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাহাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন 
লাভ নাই৷ 
আর-একটি উদাহবণ দিই-_ 
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে 
তরল কলরবে 
আলোর নার্ড নাচায় চাদ সাগরজলে যাৰ, 
নীরব তব নত্র নত মুখে 
আমারি আঁক! পত্রলেখা, আমাবি মাল বুকে | 
দেখিনু চুপে চুপে 
আমারি বাধা মুদঙ্গের ছনদ রূপে রূপে 
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া! দোলে 
' ললিত-গীত-কলিত"কল্লোলে ॥ 
উদ্ধত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চবণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২৪ ১৭) ৭, ১৭; ১২১ 
১২ মাত্রা আছে। এক-একটি চবণেৰ মোট মাত্রাসংখা! হইতে অথব! নিদিষ্ট 
মাত্রার চরণ-সন্লিবেশেব বীন্ভি হইতে এখানে স্তবকের এক্যহ্থত্র পাওয়া যায় না। 
কিন্তু ববাবব পাচ মাত্রার মূলপর্বব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের 
ধীক্য বজায় আছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় ষে ছন্দের পরিচয় পাওয়! যা 
পর্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চবণে মাত্রাসংখা। হইতে নহে। 
এই উপলক্ষে পর্ব সম্বন্ধে ছু-একটা কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই । 
প্রত্যেক পর্ষেব পৰে একটি অর্দর্ঘত থাকে, অর্থাং সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারেব বৌক শেষ হব এবং পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্ত অতি সামান্য ক্ষণের 
জন্য জিহবার ক্রির। বিবত থাকে । জিহ্বার এক-এক বাবের ঝৌকে ক্লান্তিবোধ 
বাবিরামের আব্তকতার বোধ না-হওয়। পর্য্যন্ত যতট! উচ্চারণ কব! যায় 
তাহাবই নাম পর্ব | 
এক-একটি পর্ব দুইটি ঝ৷ তিনাট পব্বাঙ্গেব সমষ্টি । অন্ততঃ দুইটি পর্ববা্ 
না থাকিলে পর্কের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির 
বেশী পর্ব দিয় পর্ব গঠিভ হয না, গঠন করিতে গেলে তাহ! বাংলা ছন্দের 
গতির ব্যভিচারী হইবে । এক-একাট পর্বাঙ্গে এক হইতে চাব পধ্যন্ত মাত্র! 
থাকিতে পাবে। এক-একটি পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ একাট গোটা মূল শব্দ অথবা 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১১ 


একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান । পর্ববাঙ্গ স্বরগাস্তীর্য্যের উত্থান- 
পতনের এক-একটি তরঙ্গের অনুসবণ কবে। 
পর্বব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ: চরণ মাত্রেই একাধিক 
পর্বের সমহি। পর্ষের পর অর্ধঘতি, আর চরণের পর পূর্ণধতি থাকে। 
এইবার নয় মাত্রাব ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিব কবিগুক্ক যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন 
সেইগুলি বিশ্লেষণ করা যাক। 
(ক) আধার রজনী পোহাল, 
জগৎ পুরিল পুলকে, 
বিষল্ল প্রভাত কিরণে 
মিলিল হ্যলোক ভূলোকে । 
এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্ধু এক-একটি পংক্তি কি 
এক-একটি পর্ব, না, চবণ ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্ধযতি, না, 
পূর্ধতি ? জিহ্বার ঝোঁক কি পংক্তির শেষে আসিয়! শেষ হইতেছে, না, পূর্বেই 
কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নৃতন ঝৌকেব আরম্ভ হইতেছে? ইচার 
ছান্দালিপি কিরূপ হইবে ?-- 
আধার £ রঙ্জনী £ পোহাল, | 
জগৎ £পু'রল £ পুলাক, | 
বিমল £ প্রভাত £ কিরণে | 
মিলিল : ছ্ালোক ং ভূলোকে | | 


এইবূপ, না, 
আধায় £ রনী | পোহাল, (৩+৩)+৩ 
জগৎ £পুরিল | পুলে স্(৩+৩)+৩ 
বিমল £ প্রভাত | কিরণে সু(৩+৩)+৩ 
মিলিল £ ছালোক | ভূ'লাকে।  -(৩+৩)+৩ 
এইরূপ? 


আমার মনে হয়, উদ্ধৃত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্ববই মূলপর্ব, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোলিপি কলাই স্বাভাবিক । কয়েকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন 
করিতেছি। 

“আধার ও 'রজনী' এই ছুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধো ধ্বনির যে 
প্রবাহ, 'বজনী'র পর 'পোহাল” উচ্চারণ করিতে গেলে তনধ্যেও কি ধ্বনির 


২১২ ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


সেই প্রবাহ? “আধার+ ও 'রজনী'র মধ্যে যতি নাই, কিন্তু “রজনী'র পরে কি 
একটি হ্ুম্বযতি বা অর্ধধতি আসে না? যদি আমে তবে এ্রখানেই পর্বের শেষ 
ও নূতন একটি পর্বের আরম্ত। 

“পোহাল” শবটির পর একটি কমা আছে এবং এখানেই একটি বাক্যের শেষ 
হইয়াছে ৷ হ্থতরাং এখানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একাস্ত স্বাভাবিক নহে? 
যদি এঁথানে পৃর্ণ্যতি আসে, তবে এখানে একটি চরণের শেষ হইযাছে। জটিল 
স্তবকেব মধ্যে যেখানে 611116081 বা অপুর্ণ চবণের ব্যবহার হয সেখানে ভি 
অন্যত্র একটিমাত্র পর্ধের চবণ গঠিত হইতে পারে না। ইহাঁব কারণ এই যে 
হুন্বযতি বা অর্ধযতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণযতি আসিয়া! পডিল-_ 
এইভাবে উচ্চাবণ হয় না। স্থতবাং “পোহাল” শব্দের পর যদ্দি পুর্ণযন্তি থাকে 
তবে তাহার পূর্বে কোথাও হন্বঘতি নিশ্চযই আছে এবং সেইখানেই পর্যের শেষ 


হইয়াছে । 
পরের দুইটি উদাহবণ সম্বন্ধেও একথা খাটে। সে দ্রটিও ছব মাত্রার পর্বে 
বচিত। 
(থ) গোড়াতেই : ঢাক | বান »০1৪8+২)+৩ 
কাজ করা £ তার | কাজনা -(৪+২)+৩ 
(শ) শকতি হহীনের | দাপনি _(৩+৩)+৩ 
আপনাবে £ মারে 1 আপনি স্ম(৪+২)+৩ 


ছয় মাত্রাব পর্ধেবের বাবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষক্বে তাহার 
প্রবণতা স্বাভাবিক । 

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাত্রার ছন্দ বচন করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া ঈীডাষ $ অর্থাৎ যাহাঁকে নয মাত্রীর পর্ব বলিতে চাই 
তাহা ছয় মাত্রাব একটি মূল পর্বর এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্যবের সমন্টি 
হইয়া দাড়ায় । শ্রীশৈলেন্দ্কুমার মল্লিকও তাহ! লক্ষ্য কবিয়াছেন। 

এই উদাহরণগ্ুলিতে যে নয় মাত্রার পর্ধ নাই তাহার একটি 078018] €85 
ব1 চুভাস্ত প্রমাণ পরে দিব। আপাততঃ অন্য দৃষ্টান্তগুলি আলোচন! কব! যাক। 

(ঘ) আসন দিলে অনাহতে 
ভাষণ দিলে বীণা তাঁনে, 
যুঝি গো ভূমি মেঘদূতে 
পাঠাপ্সেছিলে মোর পানে। 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১৩ 


৷ এখানে মূলপর্ব নয় মাত্রাব-নয়, যদিও প্রতি পংজ্জিতে নয়টি মাত্রা আছে। মূল 

পর্ব পাচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চবণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্বব, একটি 

পাচ মাত্রার পূর্ণ পর্বব, অপবটি চার মাত্রাব অপূর্ণ পর্ব | ছন্দোলিপি করিলে 
এইবপ হইবে-- 


আমন দিলে | অনা হতে আ্(৩+২)+(২+২) 
ভাষণ , শিলে | বীণা £ তানে, »(৩+২ +(0২+) 

বুঝি গো! : তুমি | মেঘ £ দৃতে শ্/৩২)1+(২+২) 
পাঠায়ে. ছিল | মোর : পানে »০(৩+২)+(২+২) 


এখানে (৩+২+8) সঙ্কেতেব পর্ব নাই, (৩+২)+(২+২) সঙ্কেতের চরণ 
আছে । “আসন+ ও “দিলে? এই ছুই শবের মাঝে যেকপ ধ্বনব প্রব।ই, “দিলে 
৪ 'অনাহ্তে”র মধ্যে সেবপ নধ। “দিলে” শব্দটিব পর একা যতি ২। গ্তস্তাবী, 
সেখানে একটি পর্যেব শেষ ধরিতে হইবে। 

এতভিন্ন (৩+২+৪) এই সঙ্কেতে পর্ব রচিত হইতে পাবে কি-ন| 0 সম্বন্ধে 
কয়েকটি ৫ 777911 আপত্তিও আছে। প্রবন্ধ'শেষেসেইগুলি আলোচনা! কবিব। 


(উ&) বলেছিনু বসিঠে কাছে 
দেবে বছু ছিল না আশা | 
দেবো বলে 'য জন যাচে 
বুঝল ন। তাহারে! ভাষ!। 


এখানেও এক-একটি পংস্তি এক-একটি চবণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, প্রথমটি 
চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ, মাত্রার । সঙ্কেত (২+২)+(৩+২)) প্রথম চার 
মাত্রার পর একটি অদ্ধষতির লক্ষণ সুম্পষ্ট। 

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক ঝৌকে সাত মাত প্যন্ত উচ্চারণ 
করিয়া প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার একটি পূর্ণ ও ছুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব 
রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে । 


(চ) বিজলী কোথা হ'তে এলে 
তোমারে কে রাখিবে বেধে। 
মেঘেব বুক চিরি গেলে 


অভাগ! মরে কেঁদে বেদে । 


২১৪ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


হা মোর বনে গগে। গরবী 
এলে বদি পথ ভূলির। 

তবে মোর রাঙা করবী 

শিজ হাতে নিননে! তুলিবা 


এই ছুই উদাহরণেই সূল পর্বৰ ছয় মাত্রার । (5) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে তিন 
মাত্রার পর এবং (ছ) উদ্াহরণে প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার পর অনেকট! বেশী 
ফীক ইচ্ছা পূর্ববক রাখিয়া লেখা হইয়াছে । স্ৃত্ডবাং এ এঁ স্থলে যে নূতন করিয়! 
ঝৌক আবস্ত হইয়াছে এবং একটি পর্ব শেষ করিয। আর-একটি পর্ব আরম্ত 
হইযাছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্তক। স্মরণ রাখা 
উচিত যে বাংলায় ছয মাত্রার পর্বব আছে, পর্বাঙ্গ নাই। চার মাত্রাব চেয়ে বড় 
পর্বাঙ্গ বাংলায় অচল। 


জ) বাবে বারে যা চালযা 
ভাসায নযন-নীরে সে, 
বিরহের ছলে ছলিয। 
যিলনের লাগি ধিবে সে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪+৪+১--এই ভাবে বিশ্লেষণ করিফ্পা পড়িভে 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করিযা ছয মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে যে ভাবে 
শবকে ভাঙিযা পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে । 
ভাসায়ন|যননীরে | সে 
অথব। 
যাবাব বে | লায, ছুয়। | রে-_ 


এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কৃত্রিমতার অভিযোগ বথার্ঘই 
আসিতে পাবে। এক, হুই বা তিন মাত্রার ছোট শবকে ভাঙিয়া পর্ব অথবা 
পর্বাঙ্গগঠন এক হ্বরাঘাত প্রধান ( বা ছড়া-র) ছন্দে চলে। অন্যত্র কেবল 
অপূর্ণ অস্তিম পর্বগঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদ্দাহরণে ষে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন কব! হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু “নয়ন 
ও “বেলায়” এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু ক্বত্রিমতা 
ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এ ুত্রেই শ্বীকার করিয়াছেন যে পচরণের শেষে যেখানে 
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দীর্ঘযতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিবে সেই যৃতির মধ্যে 
তাকে আসন দেওয়া যায়” )* কিন্তু অন্যত্র তাহ চলে না। 


যাহা! হউক, চাব চার মাত্রা করিযাও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক-একটি 
বিভাগ ষে পর্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রুবীন্দরনার্থ 
নিজেই বলিতেছেন ষে "চরণের শেষে দীঘ-যতি' আছে বঙ্গিয়া পংক্তির বেষের 
ধ্বনি'কে বিচ্ছিন্ন কবা সম্ভব হইতেছে । সুতরাং এখানে যে চার মাত্রার পর্ব 
ও নয় মাত্রার চবণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিপ্রয়োজন । 


(ঝা) আলো এলযেদ্বারেতৰ 
ওগো! মাধবা বনছায1। 
দৌন্ে মিলিয়। নব নব 
ভূণে বিছাযে গাথে। মাধ। ॥ 
এখানেও প্রতি পংক্তি এক-একটি চরণ, পর্ব্ব নহে । লিখিবাব কায়দ। হইতেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্ির প্রথম দুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদনুসরণে দ্বিতীয় ও চতুথ পংক্চির প্রথম ছুই মাত্রীকেও বিচ্ছিন্ন বাখা 
প্রয়োজন | সম্থতরাং বড জোব এখানে সাত মাত্রার পর্ব পাওয়। যাসগ। সে 
ক্ষেত্রে ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+(৩+৪), (২+৩+৪) নহে। নতুবা 
(২+৩)+(২+২) এই সঙ্কেতে মূল পর্ব পাচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ 
চলিতে পারে। সমগ্র পংক্কিটি একটি পর্ধ এবং ইহার মধ্ো অর্দঘতিরও স্থান 
নাই-_এরপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহা পবে বলিতেছি। 
। এ) সেতারের তারে ধানশী 
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয]। 
গোধুলিব রাগে মানসী 
স্থরে যেন এলে! সাজিয়] ॥ 
এখানে মূল পর্ধব ছয় মাত্রার । প্রতি পংক্তিতে দুইটি পর্ব, প্রথমটি ছয় মাত্রার, 
দ্বিতীয়টি তিন মাত্রীর একটি অপূর্ণ পর্বব। (ছ) উদাহরণের সহিত উহার 
ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই । পনিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া” ৭ “নগরে ষেন 
এলো সাজিয়া” ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই | 





* “বাংল! ছন্দের মুলস্ুত্রে”র ২১ (ক) শু'ত্র এই কথাই বল| হইয়া" 


২১৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


(ট) জলে ভরা নযন পাতে 
বাজিতেছে মেহ-রাশিণী | 
কি লাগিয়া বিজনরাত 
উড়ে হিয!, হে বিবাগিণী ॥ 


এখানে এক-একটি পংক্তি এক-একটি চরণ, প্রতি চরণে ছুইটি পর্ব । প্রথমটি ৪ 
মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার। ৪ ও ৫ মাত্রার পর্বাঙ্গ-সম্বলিত ৯ মাত্রার পর্ব 
এখানে নাই । প্রথমতঃ, পাঁচ মাত্রার পর্বাঙ্গ হয় না। উপরের পংক্তিগুলিতে 
নিয়ন-পাতে” “মেঘ-রাগিণা” প্রভৃতি এক-একটি পর্ব, পর্বাজ নহে, পর়িতে 
গেলেই একাধিক 78৪ বেশ ধবা পড়ে । লিখিবার কায়দা হইতে দেখ। যাব 
ষে চার মান্ত্রার পরেই একটু বেশী কবিয়' ফাঁক রাখা হইয়াছে । তাহাতেও বোঝা 
যাব যে এ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এখানে পব্ববিভাগ হইয়াছে । 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে ষে নয মাত্রাব ছন্দেব দৃষ্টান্ত ভিসাবে যে উদ্দাহরণগুলি 
রবীন্ত্রনাথ দ্রিবাছেন, সেগুলি নয় মাত্রার চরণের দৃষ্টাস্ত, নয় মাত্রার পর্ব্বের 
দৃষ্টান্ত নয়। 

এইবার 99011 0৪৪6 বা! চুড়ান্ত প্রমাণের কথ! বলি। পর্ববমান্রকেই 
পর্বাঙ্গে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে । আট মাত্রার পর্বকে ৪+৪8 অথবা 
৩+৩7+২ সঙ্কেত অন্রসারে, দশ মাত্রাব পর্বকে ৩+৩+৪, ৪+৩+৩, 
৪4৪4২) ২+-৪-+-৪ সঙ্কেত অনুসারে পর্বাঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু দুইটি 
পর্ষেব মোট মাত্র! সমান থাকিলে তাহাদেব পর্বাঙ্গবিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন 
হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পাবে। নগ্প মাজার ছন্দ বলিয়! যে 
উদাহরণগুলি দেওয। হইযাছে তাহাতে নান। বিভিন্ন সঙ্কেত আছে। যদি বিভিন্ন 
সঙ্কেতের পংক্তিগুলির পরম্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুপ্ণ থাকে তবেই প্রমাণ 
হইবে যে পংক্তিগুলি পর্ব | যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
মধ্যে পর্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও এ কারণে 
ছন্দংপতন হইতেছে । অর্থাৎ পংক্কিগুলি চরণ, পর্ব নহে । এইবার পরীক্ষা 
করা যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধত করিতেছি-_ 

গভীয় গুক গুরু রবে 
ৰাজিতেছে মেঘ-থাগিণী। 
মোর বাখাখানি লুকাধে 
ৰসষাছিলে একাকিনী | 
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অর্থে খিচুড়ি হৌক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্তিতে নয় মাত 
কিন্তু বজায় আছে। 
শুকতার। চার্দেব সাথী 
সাথী নাহি পার আকাশে। 
চাপা, তোমাৰ আভডিলাতে 
ভাপায় নযন নীরে নে। 
এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই ন" মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষ আছে কি? 
এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকেব উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে 
চাই। তাহার বচন হইতেও ঠিক প্রমাণ পাওযষ! গেল না, কারণ তাহার 
উদাহরণ প্রুতিসম পংক্তিগুলিত্ে একই সঙ্কেত বাখিয়াছেন। “গুক ছন্দ গর্জন; 
“করি বৃন্ত বঙ্ভন এই ঢই পংক্তিতে একই সন্কেত--(২+৩)+৪। সেইবপ 
'রাখিলাম নয় মাত্রা” “করিলাম মহাঁষাত্রা” এই ছুই স্থলে সন্ষেত_-(৪+২)+৩ 1 
তত্রাচ “ছন্দ কিছু হইযষাছে কি-না ছন্দবসিকই বলিতে পাবেন ।৮ 
এইবার নয় মাঞ্জাব পর্বর5না বা'লায় সম্ভব কি-না তৎসম্বন্ধে দু-একটি তর্ক 
উথ্থাপন কবিতে চাই । পূর্ব পক্ষ ও উন্ভুর পক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি 
বোঝান সুবিধা হইবে । 


পৃঃ পঠনয় মাত্র।র পর্ব বাংলায় না-চলার কোন কারণ নাই। খাংলায় বিষম 
মাত্রার পর্ব চলে এবং দশ মাত্রা পধ্যন্ত দীর্ঘ পর্বের চলন আছে। 
স্থতরাং নয় মাত্রার পর্ধ বেশ চলিতে পাবে । 

উঃ পঃ-_-কিন্তু তাহার উদাহরণ দিতে পার? 

পৃঃ পঃইউদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পর্ব কবিব৷ 
হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে কবিলেও করিতে 
পারেন। না-করিবার কোন কারণ আছে কি? 

উঠ পঃ_-আছে। বাংল! ছন্দের পর্ধব গঠনের রীতি অনুসারে নয় মাত্রার পর্ঝর 
বচিত হইতে পারে না। 

পুঃ$ প:--কেনা 

£ পঃ--পর্বমাত্রেই ছুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমাষ্ট। বাংলায় ধখন চার 

মাত্রার চেয়ে বড় পর্ধাঙ্গ চলে না, তখন ছুইটি পর্ববাঙ্জ দিয়] নয় মাত্রার 
পর্ব রচিত হইতে পারে না| যদি তিনটি পর্্বাঙ্গ দিয়া নয মাত্রার পঞ্চ 


২১৮ 


পৃঃ 


পপ 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


রচনা করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সন্কেতের অনুলরণ করিতে 
হইবে £--(অ) ২+৩+৪, (আ) ৪+৩+২) (ই) ২-+-৪ শ"৩, 
(ঈ) ৩+৪+২, (উ) ৩+৩+৩, (উ) ৩+২+৪, (খ) ৪+২+৩, 
(এ) ৪+৪-+-১, (এ) ৪4১4৪, (ও) ১+৪+4৪। কিন্তু এই দশটির 
মধ্যে (ই) (জী), (উ), (খ), (এ) নামক সক্কেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্ধাঙ্গগুলিকে সাজান হয় নাই, স্থৃতরাং ৰাংল! 
ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচাব হইয়াছে । বাকী রহিল পাঁচটি,_ 
(অ), (আট), (উ), (এ), (ও)। তম্মধ্যে (অ), (আ). (এ, (ও) নামক 
সঙ্কেতে যুগ মাত্রার ও অধুগ্ম মাত্রার পর্ধাঙ্গের পর পব সান্নৰেশ 
হইয়াছে । বিষম মাত্রার পর্ববাঙ্গ পর পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল 
ভাব আসে, তজ্জন্ত অবিলম্বে বতি স্থাপন করিয়৷ ছন্দের ভারসাম্য রক্ষ। 
করিতে হয় ; অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই পর্ব্বাঙ্গযোগে বচিত পর্ববেই বিষম 
মাত্রার পর্ববাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে । তিন পর্বাঙ্গবিশিষ্ট পর্বেব অধুষ্ধ 
মাত্রার পর্বাঙ্গ বাবহৃত হইলেই তাহাব পব আর-একটি অধুগ্ম মাত্রার 
পর্বাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়৷ রবীন্দ্রনাথ *সবুজপঞ্ে' 
ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পূর্বে লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এই তত্বের 
আভাস আছে। “পবিচয়েঃ৭ ববীন্দ্রনাথ নয মাত্রার ছন্দের যে 
উদাহবণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে যে তিনি পংক্তিতে বাস্তবিক 
একাধিক পর্ষের বাবহাব কবিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইতেও 
একথা প্রমাণ হয়। 


£_কিন্তু (উ)-চিহিত পর্বাঙ্কে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই। 
পঃ্হয় নাই বটে, কিন্তু সেখানে ছত় মাত্রার পর্বববিভাগ করার প্রবৃদ্ধি 


এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পর্ব আর থাকে না। নয় অযুগ্ষ 
সংখ্যা। অধুগ্ম সংখ্যার পর্ব্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাচ $৪ 
সাত মাত্রার পর্ব বাংলায় চলে, কিন্তু 5৮0৫00196০0. 700581061) ব! 
খঞ্জগতির পর্বব হিসাবেই তাহার। চলে। সেজন্য ছুইটি মাত্র বিষ 
মাত্রার পর্বাঙ্নের পরম্পর সান্নিধ্য আবশ্থাক, সম মাজার তিনটি পর্ববাঙ্গ 


দিয়া 95100015660 2005600606 রাখা ষায় না। 


পঃ-_-এ সমস্ত যুক্তির সারবত্বা যথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩+৩ মক্কেতের 


নয় মাত্রার ছন্দ ২১৯ 


পর্ব চলিবে না কেন ? অবশ্য ১০1)001)8,66 ।)0$১88)61)6 না হইতে 
পারে, কিন্তু অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব । কোন ভবিষ্যৎ ছন্দঃ"; 
শিল্পীর বচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে । প্রাচীন ত4ল ভিপদীর 
শেষ পদ কি নয় মান্রাব পর্ব নহে ?* 


১৩৪৩ 


* রবীন্দ্রনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিযাছিলেন। কবিগুকব সহিত বিত কঁ প্রবৃত্ত 
হওয়ার ইচ্ছ। ছিল না বাল"! আমি কোন প্রতুত্তর কার নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধেও রবীক্রনাধ 
আমা বুক্তিব উত্তৰ দিতে পারিয্াছেন বলিয। মনে তয় না, পর্ব্ব ও চবণ লইয়া! গোলমাল 
কর্রিযাছেন, তক যে নয মাত্রার চবণ নহে, নয মাত্রার পর্ব লইযা, তাহ! অনেক সময বিস্মৃত 
জইরাছেন। অনেক সমযে তখমি যাহা বলি নাই তাহ! আমার ক্ষান্ধ চাপাঈয] পিযাছেন, 
আবাব কথন কথন “পঞ্চমাত্রা ঘটিত এই বারোমাত্রা* প্রভৃতি বলিয! আসাব বুক্কিউ 
অজ্ঞাতলার গ্রহণ কবিষাছেন। 

এই প্রবন্ধটি পুনমুগ্রণের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না| কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রস্থালয হইতে প্রকাশিত 
“ছলা'-নামক গ্রস্থে রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে লিখিত ছুইটি প্রবন্ধই স্থান পাইয়াছে বলিয়া বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবদ্ধটি পুন: প্রকাশ করিলাম । 

পরিশেষে বল। আবশ্থাক ষে, ছান্দসিক ভিলাব বনিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধ| কাহারও চেয়ে 
কম নছে। 'নবুজপত্রে' প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধাদি পড়িয়াই ছন্দেব আলোচনায় আমার' 
প্রবৃত্তি হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাভার সহিত আমার দেখ! হয, এবং ছন্দ লইন্ব 
ঘআলোচন। হয়। তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষষে আমায় ওমান সম্পর্কে তাহার যে অভিমত 
হ্বাপন করেন তাহাতে আমি ধন্ত বোধ করি। পার ছন্দ সম্পকে তিনি যাহ! লিখিরাছেন। 

হাহাতে আমার মতেরহ পোধকতা! হইয়াছে বলিয়া মান ভয| তাহার সহিত আনার কনা - 
থে মতভেদ হইয়াছে ভাহ। একট| পারিভাবিক শব্দের ব্যবহার ব| ন্গণা বিষষ জইয1| ছন্দ 
সম্পর্কে তাহার অনুভ্ভূতির প্রা্াপাতা আমি নত্রমত্তকেই স্বীকার করি। 


গচ্ঠের হন্নগ 


পছ্ছের ছন্দ লইয়! প্রায় সমন্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চর্চ৷ হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত কাব্যচ্ছন্দের রীতিনির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে । কিন্ত 
ছন্দ কেবল পছ্ে নয়, গন্যেও আছে । ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত স্থকুমাব 
কলাবই লক্ষণ । স্ুলিখিত গগ্যও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমর! সকলেই 
জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য ষে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ রূপ 
আছে, ধ্বনিবিন্যাসের কৌশলে তাহ! ষে 'কানেৰ ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ 
কবিতে ও আবেগের গ্যোতন। কবিতে পারে, সে রকম একটা বোধও আমাদের 
অনেকের আছে । অর্থাৎ ছন্দোময় গগ্ঠের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অনুভব 
কবিযা থাকি । কিন্তু গচ্চ্ছন্দেব স্বরূপনিরয্ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং 
ইহার প্রকৃতি সন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে । 4:756909 বলিষা 
গিয়াছেন যে, গগ্যেরও 1077 10)00 অর্থাৎ ছন্দ আছে; কিন্তু তাঁহা 00611195] অর্থাৎ 
কাব্যচ্ছন্দের সমধন্মী নহে । গছ্যচ্ছন্দেব ও কাব্যচ্ছন্দেব পবম্পর পার্থক্য কিসে-- 
তৎসন্বদ্ধে $719$0616-এব মতামত জানা যায় না। যাহারা 14800 ভাষার 
বিশেষ চর্চ1 করিয়াছেন তাহারা 0198০ প্রভৃতি স্ববক্তা1 ও স্থলেখকেব বচনাষ 
ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিযমিত ০5150৪ ব্যবহার ইত্যাদি রীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন । [48010 ভাষার শেষ যুগেও ৮ 120 81916 ইত্যা্গিতে 
ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংবাজী পর্ম্পু্তকাঁদিতে 01589 73)16-এব প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গণ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দেব মধ্যে কেহ কেহ গছ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গগ্চচ্ছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্ডি 
না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধাবণ| অনেকটা পরিফার হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে 
ৰাংল! গগ্চ্ছন্দ সম্বদ্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা! করার চেষ্টা হইবে। 

ইংরাজী উচ্চারণে ৪০০৪০-এর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া ৪9০৪০/-এর 
অবস্থানের]উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পদ্চচ্ছন্দের ন্যায় 

* গাছ্যচ্ছন্দ সম্বন্ধে বিসভৃত আ.লাচন। মধ্প্রণীত 5120565 %% 76 1২7867075০1 86100 


751086 710. 797098-1/6156 (০0:08] 9£ 005 70699099706 01 1565199 08100668 
[07576880$, ০1, সেস্যো) নামক প্রবন্ধে প1ওবা যাইবে । 


গছেব ছন্দ ১২১ 


ইংরাজী গগ্যচ্ছন্দেও ৪০০৪7-ই সর্বাপেক্ষ। উল্লেখষোগা ধ্বনিলক্ষণ। কিন্ত 

ংলায় যত্তির অবস্থানের উপ্নরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ছুই যন্দির 
মধ্যবর্তী শবসমষ্টি ব! পর্বের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে | পণ্যচ্নর 
ও গছ্চ্ছন্দ উভয়ব্রই এ কথ! খাটে । ছন্দোষয় গন্ভেরও উপকবণ--এক এক 


বৌকে (7011)715) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্ি অর্থাৎ পর্ব | একট উদাহবণ দেএযা 
যাঁক-- 


“সভা সেলুকস্‌। কি বিচি”, এই দেশ 1 দিনে প্রচণ্ড সুশা এর গাঁ নীল হাবাশ পড়িতে 
দিযে যাব , আর রাভ্রিকালে শুভ্র চত্জমা এসে তাকে ম্িপ্ধ জ্যোত্স্ায় সান কহিষে দেল । 
তামনী রাত্রে অগণা উজ্জ্বল জো (তি:পু'প্ত যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিশ্ি 
আতঙ্কে চেযে থাকি । প্রাবুটে ঘনকৃষ্ণ মেখ রাশি গুরুগন্ভীর গর্নে প্রকাণ্ড দৈতাসৈন্ঠের ঘন 
এর আকাশ ছেযে আসে, আমি নির্ববাক্‌ হযে দাড়িয়ে দেখি । এব অতভ্র্ভদী ধবল-তুধা র- 
লী নীল হিমাদ্ি স্থিরভাণব দাড়ির আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছাসে উদ্দম- 


বেগে ছটোছ। এব মক্ভূমি বিবাটু স্বেচ্ছাচা'বর মত তপ্ত বালুবাঁশি নিযে খেল] কর্চ্ছে।” 
( ছিজেন্দলাল রায়__চক্দ্রওপ্ত, প্রথম দৃশ্য । 


উপরে উদ্ধত কয়েকটি পংক্তিব ভাষা গছ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোময়__ 
কথা বোধ ভয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংল! গ্যচ্ছন্দের ইহ! খুব উৎকুষ্ট 
উদ্াহবণ নয়। এতদপেক্ষা আবও চমৎকাব ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গগ্ভ 
রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্প ঘোষের গঞ্-রচনাম্ম পাওয়া ষায়। কিন্ত 
উপবে উদ্ধত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির ব্রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাজেরই €নাৎ 
হয সুপরিচিত । স্হব মফস্বলের ব্গমঞ্জে, এমন কি অনেক বিছ্যালয়েও ব্ভলার 
এই কয়েকটি পংক্তিব আবৃত্তি হইয়াছে । স্ৃতবাং এই রচনাব ছন্দ লই! 
আলোচনা কবিলে তাহ! সকলেবই প্রণিধান কবা সহজ হইবে। 

যতি মান্াভেদে ছুই প্রকার-_অর্ধযতি ও পুর্ণযতি | গগ্ে এক-একটি [71৮ 
বা 'অথ্থবাচক শবসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক-একটি শব্ধ লইয়া! এক-একটি 
পর্ব গঠিত হয়, এবং এবিধ পর্ষের পর একটি অর্দযতি পড়ে । “কয়েকটি পর্ক- 
সহযোগে গছ্যেব এক-একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাকা বা! খগ্ডবাক্য গঠিত হয়, 
এবং তাহার পরে এক-একটি পুর্ণঘতি পড়ে । উদ্ধত পংন্তি কয়েকর্টির পর্বর- 
বিভাগ করিলে এইবপ দীঙাইবে ৷ 

[| চিহ্বের দ্বারা অব্ীধতি এবং | চিহ্ছের দ্বারা পৃর্ণষঘতি নির্দেশ কর! হইবে ] 


১ম বাক্য--সতা, | সেলুকস | 
হয় » --কিবিচিত্র | এইদেশ। 


সস বাংল! ছন্দের মূলুত্র 


৩য বাফা-_দিনে | প্রচণ্ড র্যা | এর গাঁচ নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিযে বায় || 


চর্থ , _-আর | রাতিকালে | শুভ চক্রম। এসে | তাকে |ন্রিগ্ধ 'জাল্ায় | ম্লান কবিষে 
দেয় |] 

এম , -_-তামসা রাত্রে | অগণা উজ্জল জ্যোতিংপৃন্ী 1] যখন | এব আকাশ | ঝলমক 
করে || 

৬ষ্ঠ , -আমি | বিশ্মিত আতঙ্কে 1 চেয়ে থাকি | 


_ প্রারটে | খনকৃষ্চ মেঘরাশ | গুকগন্ভীন গর্জনে | প্রকাণ্ড দৈতাসৈল্তের মত | 
এর আকাশ ছযে আমলে ॥ 


শম 


_আঙি | নির্ববাক হযে | দাড়িয় দেখি || 


১ম , এর | অভ্রভেদী | ধবলশ্তুষার-মৌলি | নীল ছিমাড্রি | স্থিবভাৰে | দীডিয আছে || 
১০ম » এর | বিশীল নদনদী | ফেনিল উচ্ছাসে | উদ্দাম বেগে | ছুটেছে || 
১১শ ,, _-এর | মক্ডূমি | বিরাট শ্বচ্ছচারের মত | তপ্ত বালুরাঁশি নি'য | থেল। কার | 


পছ্যের পর্বেব স্ায় গগ্ভের পর্ব্বও ছুইটি বা! তিনটি পর্বাজের সমষ্টি । পর্ষ্ের 
অন্তসুত্ত পর্বাঙ্তগুলির পবস্পর অনুপাত ও তুলন৷ হইতেই এক-একটি পর্ষেরৰ 
বিশিষ্ট ছম্দৌোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনাক্ভৃতি হয়। বাংলায় পছ্যেব হ্যায় গঞ্েও 
ছান্দেব হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে । বাংল। গগ্যে মারাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পছ্ছের 
পদ্ধতিব অন্ববপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক 'অক্ষব বা গ্য]1%)16 এক মাত্রা বলিয়া ধর! 
হষ, কেবল শব্দেব অস্তা অক্ষব হলন্ত হইলে তাহাকে ছুই মাত্রা ধরা হয়। এক 
কথায়, গছের মাত্রাপন্ধতি স্বভাবমাত্রিক । এই পদ্ধতিই বাংল! উচ্চারণের 
সাধাবণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি । তবে, মান্রার দিক দিযা বাংলা উচ্চারণের রীতি 
একেবারে বীধাধবা নয, আবগ্যকমত আবেগেব হ্রাসবুদ্ধি অনুসারে শবেব অন্ত্য 
হলন্ত অক্ষর ছাডা অন্টান্ত অক্ষরেবও দীর্ঘাকবণ কবা যাইতে পাবে । 

গছ্যেও এক-একটি পর্ধাঙগ সাধাবণতঃ ছুই, তিন বাচার মাত্রাব হইযা 
থাকে । কখন কখন এক মাত্রার পর্বাঙও দেখা যায়। 

গন্য পর্ববাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মুল শব্দ 
থাকিবে । গছ্যে শব্ধাংশ লইষা পর্বঙ্গগঠন করা চলে না। স্থতবাং বলা 
বাহুল্য, একটি পর্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে । 

পছোব পর্ষের সহিত গগ্যেব পর্ষেব প্রধান পার্থক্য এই যে, পছযে পর্ষের 
ন্স্তভু তত পর্ধাঙগগুলি “হয় পরজ্পর সমান হইবে, না-হয়, তাহাদেব মাত্রার ভ্রম 
অনুসাঁবে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে । কিন্ধ গছ্ে নানা উপায়ে পর্বের মধো 


গছ্যের ছল্দ ২২৩ 


পর্বাশগুলি সাজান যায়। আমাদের উদ্ধত পংক্তিগুলিতে নিয় লিখিতভাবে 
পর্ধবাঙ্গবিভাগ হইয়াছে, দেখ! যাইতেছে £ 


পব্বসংখা। 
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এইবার 'বশ্লিষ্ট উদ্ধুতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কষেকটি মস্ত করার সুবিধা 
হইবে ' 

এখানে মোট ৪৬ট পর্ব আছে। অন্মধ্যে বে পর্বগুলির ছুইদিকে [ ] 
চিহু দেওয়া! হইয়াছে, স্গুলিতে মাত্র একটি কবিয়৷ পর্ধান্গ আছে । এইব্প 
১৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুট প্রত্যেক বাকো এইবপ 
একটি পর্ব থাকে ধরা যাইতে পারে । এইবপ পর্বের একটি মাত্র পর্ধাঙ্গ থাকে 
বলিষা কোনরূপ ছন্দ:স্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায না, স্বতরাং স্ুক্্মবিচারে 
ইহাদিগকে ছন্দের পর্ধব বল উচিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহাবা ছন্দের 
অতিরিভ' (10008779600, এক-একটি শব্ধ মাত্র। বাক্যের মধো যেখানে 
নৃতন একটি ছন্দঃপ্রবাহের আরম্ভ, তাহার পূর্বে ইহাদিগকে পাওয়া যাথ। কাচ 
ছন্দঃপ্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিংস্পন্দ শব্দগুপিকে ভর 
করিয়াই ছন্দতরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের তলা আসিয় 


২২৪ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয। পদ্ভেও কখন কখন এইব্প অতিরিক্ত 
শবের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্ত ইহাদের ব্যবহার গগ্ভেই অপেক্ষাকৃত বন্ধল 1 

বিশেষ করিয়! লক্ষ্যের বিষয় এই যে, উদ্ধৃতাংশে নান! বিভিন্ন আদরে পর্ধের 
মধ্যে পর্বাঙ্গের সন্গিবেশ হইয়াছে । পছ্যে তিনটি পর্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ব 
গঠিত হইলে তাহার্দের প্রথম দুইটি বা শেৰ ছুইটি পর্ধাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, 
অপেক্ষাকৃত হৃম্বতর ব! দীর্ঘতর আব-একটি পর্ধাঙ্গ পর্ধের আদিতে বা শেষে স্থান 
পাষ, কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার হ্থান হয়না | গগ্যে কিন্ত তাহ! চলিতে পারে, এমন 
কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুক অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্বের ব্যবহারেই 
গগ্ের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে । উদ্ধতাংশে ১০টি পর্ষে তিনটি 
করিয়া পর্ধ্বাঙ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্যরীতির অনুযায়ী 
("অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে, “গুক-গস্ভীর গর্জন” ধিবল-তুষাব-মৌলি, )। 
কিন্তু “শুভ্র চন্দ্রমা এসে” "নান করিষে দেয়” ইত্যাদি পর্ধের ব্যবহাব পছ্ছে 
চলে না। 

এতত্তিক্ন গগ্ভে পবস্পর অসমান তিনটি পর্ধান্দ লইয়াও পর্ব গঠিত হইতে 
পারে, পঞ্ে তাহা চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ধ উদ্ধতাংশে দেখা যায় 
(“এব গাঢ-নীল আকাশ”, প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্তের মত”, “এর আকাশ ছেয়ে 
আসে+, “বিরাট্‌ স্বেচ্ছাচারের মত” )। অসমান তিনটি পর্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম 
পর্বাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে-কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। “এর 
গাঢ-নীল আকাশ, এই পর্ধটিতে মধ্যে এবং 'এর আকাশ ছেষে আসে+ এই 
পর্বটিতে অন্তে বুহত্তম পর্বাঙ্গটির স্তান হইয়াছে । 

( প্রকাও দৈতাসৈন্সের মৃত” ও পবিরাটু স্বেচ্ছাচারের মত এই ছুইটি 
পর্ব সম্বন্ধে একটি কথ! বলা দরকার । আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদেব সঙ্কেত 
৩+৫+২, স্থতরাং এই ছুইটি পর্বে ধেন গগ্চ্ছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে । কিন্তু 
ইহাঁদের আবৃত্তি হয ৩+৪+৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, “বিবাট্‌ স্থেচ্ছাচার এব্মত, 
এই ধরণে।) 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গগ্ভে নয় মাত্রার পর্বের ষথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু 

পন্ভে নয মাত্রার পর্ধের ব্যবহার দেখ! যায় না। পদ্যে সাত মাত্রার পর্ঝ 





* পদ্ভের মধো গগ্যের আভাস আসার ষলে অনেক সময়ে নৃতন ধরণের বৈচিত্র উৎপন্ন 
হয় এবং পন্যের বাঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহ! সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গুঢ় রহস্ক। পদ্ে * 
ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ যোজন। কর! গন্তের আভাস আবার অন্ততম উপাব। 


গোর ছল্দ ২২৫ 


যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্ত উপায়ে গপ্তে সাত মাত্রার পর্ব রচিত 
হইয়া থাকে। 

পণ্তচ্ছন্ ও গন্তচ্ছন্দের মধ সর্কধপ্রধান পার্থকা এই যে--পদ্যচ্ছন্দ একা প্রধান 
এক গল্ভচ্ছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান | পঞ্চে এক-একটি বুহুত্বর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ 
চরণের অস্তভূ্তি পর্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্বটি 
পূর্ণ বিরামের পূর্ব অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে হ্রম্থতর হয়। যে স্থলে পর 
পর পর্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে 
তাহাদের মাত্র! নিয়মিত হয় | গঞ্চে কিন্ত টবচিত্রোরই প্রাধান্য । পরপর 
পর্বগুলি সমান না হওয়া কিংবা কোন নক্মার অনুসরণে পর্বেব মাত্রা নিয়মিত 
না| হওয়াই গছ্যের রীতি। বাক্যের অস্তভূক্তি পর্বগুরি সাময়িক আবেগের 
প্রতি অনুসারে কখন কখন ক্রাম হ্ৃশ্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু 
বাক্যের শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্বের 
বিপরীত ওবুত্তি দেখা যাঁয়। ইহাতেই গঞ্যের ভারসামা রক্ষিত হয়। এই 
ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গগ্ঠচ্ছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্দততাঘশব 
পর্বগুলি সন্বদ্ধে আলোচনা করিলে ইহ! বুঝা যাইবে | 

প্রথম বাকাটির ছুষ্টটি পর্বই একশবযুক্ত এবং ছন্দংম্পন্দনহীন | শুধু এই 
বাক্যটি হইতেই কোনবপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝ! যায় না । দ্বিতীয় বাক্টিতে 
চারি মাত্রার পরস্পব সমান দুইটি পর্ধব আছে। দ্বষ্টটি পরস্পব সমান প্ব 
থাকায় এই বাকাটির ভাবসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গগ্ছে এইরূপ প্রতিসম বাকের 
ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্যচ্ছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ। ম্বতরাং ইহাতে বিশিষ্ট 
গণ্তচ্ছন্দ পাওয়! যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বাঁকাটি একত্র পাঠ করিলে 
এবং একই ছন্দঃপ্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিলে, গগ্াচ্ছন্দের লক্ষণ পাওয়া যায়। 
তা?! হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটিপর্ব এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে ৮ 
মাজার আর-একটি পর্ধব বলিয়া ধরা যায়। সেলেত্রে গছ্যস্থলভ উত্ানশীল 
(9108) ছন্দের ভাব আসিবে । তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত শবের 
উপর ঝৌক দিষ্বা ছন্দের প্রবাহ আরস্ত হইয়াছে, পর পর পর্বগুলি বিশিষ্ট 
গন্তচ্ছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তয়জায়িত ভাবে (ছ৮60. 21000) সনিবি 
হইয়াছে। ছন্গঃগ্রবাহ প্রথমে উানলীল এবং শেষে একটি উপাস্ত্য পর্বে 
পৌঁছিয়া পতনগীল হুইয়াছে। এইরূপ পর্বসন্িবেশ অন্ঠান্ত বাকোও দেখ! 
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২২৬ ংল৷ ছন্দের মুলসুত্র 


যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাকো) দুইটি প্রবাহ আছে। 
ছুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদ্দের অবস্থান আছে । ছন্দের প্রবাহ কখন 
উখবানশীল, কখন তবঙ্গায়িত। অনেক সমফেই ছন্দঃপ্রবাহের ঝোঁক আরম্ভ 
হইবার পূর্বের 'অত্রিক্ত শবের ব্যব্ার আছে। কদাচ, যেমন ১*ম বাক, 
পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়। কচিৎ প্রতিসম পর্বের যোজন! দেখ যায়, কিন্ত 
এরপ ব্যবহার গছ্চ্ছন্দে খুব কম। অন্যান্ত আদর্শের ছন্দ:গ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া 
ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়। থাকে । 

পর পর পর্বগুলি গছ্ে ঠিক একরূপ না৷ হওয়াই বাঞ্চনীয় । তাহাদের মোট 
মান্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর ছুইটি পর্বের মোট মাস্তরা 
সমান, সে ক্ষেতে তাহাদের মধ্যে পর্ববালগসম্নিবেশের দিক্‌ দিয়া পার্থকা থাকে । 
যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অস্তত্ঃ যুক্তাচ্ষর ব্যবহারের দিক্‌ 
হইতে বৈষম্য আছে, এবং তন্দ্রা সমান মাত্রাব ও একই সঙ্কেতেব ছুইটি পর্ের 
মধ্যে অসাদৃশ্ঠ পরিষ্ফুট হয়। এইরূপে গঞ্চে বৈচিত্র্য বক্ষ হইয়। থাকে। 

গগ্ে সাধারণতঃ এক-একটি বাফে)ই ছন্দের আদর্শের পূর্ণত] হইয়া থাকে, 
স্থতরাং স্তবকগঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবন্ল গছ্যে কখন বখন 
পর পর কয়েকটি বাক) লইয়া এবটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। 
এ য়কম স্থলে সেই আদর্শ তরলাফিত ছন্দের আদর্শের অনুবপ হইয়। থাকে । 
বস্ততঃ তরজায়িত ছল্দই গন্ের বিশিষ্ট ছম। | 


১৩৩৪৯ 


বাংল। ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহান 


বৈদ্দিক ও লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানতঃ 
'বুতত'-জাতীয়।* তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একট শক্ত কাঠামে। 
ছিল, একটা কঠোর নিয়ম অনুসারে সুনি্গিষ্ট পারম্পর্ধয অনুযায়ী হস্ব ও দীর্ঘ 
অক্ষর বলানে হইত । মোট মাত্রাসংখ্যার জন্য কোন ভাবন। ছিল্ল না, গানে যেমন 
সুরের পারম্পর্ধ্যট। মুখ্য বৃত্ত ছন্দেও তল্ুপ। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে 
ও অনেক প্রাকৃত ছন্দে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, অন্য রকমের একটা লক্ষণ 
ফুটিয়া উঠিতেছে, সমন্ত পদ্দ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজা হইতেছে, কখন 
বা একই রকমের গণের পুনরাবৃত্তি হইতেছে । আসল কথা, মাব্রাসমকত্বের 
নীতি ভারতীয় ছন্দে প্রবেশলাভ করিতেছে । এই সময়েই গীতি আর্ধ71, জাতি 
ছন্দ, মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়! যায়। কি গরকারে এই পরিবর্তন 
সাধিত হইল তাহা এখন বল! প্রায় অসম্ভব । তবে আমার ধারনা এই যে, বৈদিক 
ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এ রকম অবস্থা! 
দাড়াইয়াছিল । সংস্কত সাহিত্যের শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বনু 
অনার্ধ্যসড়ুত লোকের মধ্যে বাগ হইয়াছিল। সেই সব অনাধ্যদের বোধ হয় 
যজ্জাগত একট] প্রবৃত্তি ছিল-_মাত্রাসমকত্বের দিকে । তাহাতেই বোধ হয় এই 
পরিবর্তন। যাহা হউক, জয়দেবের লেখায় দেখি যে, প্রাচীন বৃতচ্ছন্দের মূল 
প্রকৃতি ছাড়িয়। অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও একটা 
জিনিষ বজায় আছে দেখা যায়-_-অর্থাৎ সংস্কৃত অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘের প্রভেদ। 
কিন্তু 'বৌন্ধ গান ও দোহা?য় দেখি, তাহীও নাই। বাংল! ছন্দের যে মূল 
লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নির্দেশ করে, অর্থাৎ সমমাজ্রার 
দ্ই-তিনটি পর্ধ লইয়। এক-একটি চরণগঠন এবং পব্বাঙগ সংযোজনের 
আবশ্তাকত1 অন্থসারে অক্ষরের দৈঘনির্পয়্, তাহা, “বৌদ্ধ গান ও দোহা”র মধ্যেই 
পাওয়। যার। অন্য ক্ষোন প্রমাণ না থাকিলেও শুধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বল! 
যার যে, বৌদ্ধ গান ও দোহ।+তে আমর! প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম 
করিয়াছি ; নৃতন ভাবার উত্তব হুইয়াছে। 





% “পল্তং চতুল্পদী তচ্য বৃত্ধং জাতিক্মিতি ছ্িধ1” (ছল্দোমঞ্জরী )। 


২২৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


যেমন-_ 
কায! তরুধর |প [ পচ বি ডাল ইার্ে চাটিল [ সাক্ষম ্ ই 
চঞ্চল তি | পাঠা রর রর গাম লো | নিভব তই 
(সংস্কৃত রীতি) ( আধুনলক রাতি) 
বাংলাব আদিতম ও প্রধানতম দুইটি ছন্দোবন্ধ--যাঁহাঁচদব পরে নাম দেওয়! 
হয় পয়ার ও লাচাড়ি--তাহাদেরও পরিচয় এখানে পাই ।* পয়ার সম্ভবস্তঃ 
পদাকার ( পদ+ আকার ) কথা হইতে আমিয়াছে, ধাহাব। গান ও দোহা 
ইত্যাদির পদ বচনা করিয়াছিলেন তাহারা এই ছন্দোবন্ধে রচনা! করিতেন। 
প্রাচীন পয়ারের সহিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা! সাদৃশ্য দেখা যায়, 
বোধ হয় পাঁদাকুলক শবেৌর সহিত পদ ইত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে । 
অহ এ সম্বন্ধে আমি জোয় করিয়। কিছু বলিতে চাহি না, সমস্তই আন্দাজ। 
লাচাড়ি-_যাহাঁর নাম পরে হইয়াছিল ভিপদী--যে লাচ বা নাচ হইতে উদ্ভূত 
সেবিষয়ে সন্দেহ নাষ্ট, নৃত্যকলার এক-ছুই-তিন এই সন্কেতেব সঙ্গে লাচাঁড়ির 


বাত্রিপদীর স্পষ্ট মিল রহিযাছে। প্রীণমে এই পয়াব ও রিপদী একটু দীর্ঘতর 
ও টান] ছিল) পয়ার ছিল ৮+৮, আর ভ্রিপদী ছিল ৮+৮+১২। 

ইহার পরের যুগে একট! নৃতন বকমের ভ্রোত দেখিতে পাই। মধ্যযুগের 
বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্বস্বয়ের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে । তাহার 
ফলে যে সমঘ্ত পদ্যরচন| আগে হয়ত ৮+৮ এই সক্কেতে পড়া হইত, সেগুলি 
পড়] হইতে লাগিল ৮+৭এ, এবং ক্রমে সেগুণল পড়া হইতে লাগিল, ৮+৬এ, 
তাহাই শেষে হইল পয়ারের বাধা নিয়ম । লাচাড়িও ফেই ৮+৮+১২ হইতে 
হহ্গতর হইয়া দীড়াইল ৮+৮+১*এ। এই যে একটা প্রবৃত্তি-_-যাহার জন্ত 
ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাধা মাত্রাপন্ধতি উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে 
ক্রমে দীর্ঘস্বরের ব্যবহারই চলিয়। গেল-_ইহার মধ্যে আমাদের ভাষাক্ ও সমাজের 


একটা বড় তথ্য লুক্কায়িত আছে বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহম্য এখন 
পর্য্যস্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই। 
মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহারও কিছু পর পধ্যস্ত পয়ার ও ত্রিপর্দী যাংলা 


ঞ পয়ারের কাঠামে! বছু পূর্বে রচিত প্রাকৃত পছ্য পাওয়া যায়। যথ1-- 
পরিধৃণমাণো। কিরণপদ্দং 
অভিরুহমাণো! উদধগিক্ষিং 
উড়,গণবন্ধু(তিসিরস্ভরে-_ 
উদদদি চলো। গগনহলে (ভরহন্পাটাশাছ ) 


বাংল! ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২৯ 


ছন্দের বাহন ছিল। মধ্যযুগ হইতে ভারতচন্দ্রের পুর্ব পৎ)স্ত মনে হয় ষেন 
বাংল! ছন্দ প্রাচীন রীতির. নিশ্চ়তার ঘাট হইতে ছাঁড়। পাইয়৷ অনিশ্চঘ্তার 
শোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পবে যেন ভারতচন্দ্রের যুগে আর-একটা 
নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়! ভিড়িল। ততদিনে আবার একটা! যেন নূতন পদ্ধতির 
হুষ্টি হইয়াছে; এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই হ্ুম্ব, কেবল শব্ধের অন্থ্থ ইলস্ত অক্ষর 
দীর্ঘ। ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার । 
বাংলা হস্তলিপির কায়দা! অনুসারে মাত্রাসংখ্যার আর হরফের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লা।গল যে ছন্দনির্ণয় হয় হরফ বা তথাকথিত অঙ্গর 
গণন। করিয়া। এই ভূলের জন্ত অবশ্থ মাঝে মাঝে একটু-আধটু অস্থবিধাও 
হইত, তাহা ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা না-বোঝার জন্য কখন 
কখন ৭+৭কে ৮+-৬এর সমান ধরি] চালান হইত । 

ধ্বনির একোর সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্রোর সমাবেশেই ছন্দ । এঁক্য তাহাকে দেয় 
প্রাণ, বৈচিত্র্য তাহাকে দেয় রূপ। এক্যন্থত্র ন। থ|কিলে পছের ছন্দ হয় না, 
কিন্ত শুধু একট! এক্যহ্ুত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয, তাহাতে ছন্দ হয় 
একঘেয়ে ও নিস্তেজ । ছন্দের যে বিচিত্র ব্যনাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত 
করিবার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়া মন্ৰে গ্রবেশ করাইবার 
যে শক্তি আছে,_-তাহা নির্ভর করে বৈচিজ্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর। 
এঁক্ ছন্দের তাল, বৈচিত্র্য ছনের স্থর। আধুনিক বাংলা ছনর একটা! স্পট 
বীতি গড়িয়া উঠিবার পুর্বে এঁক্যের স্ত্রটাই ভাল নিদ্ধষ্ট ছিল ন|, স্থতরাং 
তখনকার দিনে পদ্ঠরচনায় বৈচিত্র্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় 
ন।। কি প্রকারে এঁক্য ও চদৌষম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত 
প্রয়ানছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাঁত্রিক বা হরফ-গোন। ছন্দোবন্ধের রীতিট! 
স্পষ্ট হইল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য এক্যহুত্র পাইয়া বাংলার কবিকুল যেন 
ইফ ছাড়িয়। বাচিল। এইযে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ছন্দ যেন পথ 
খু'জিহ! খু'জিয়! বেড়াইতেছিল, তাহার সেই প্রপ্নাসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা 


দেখি ভারতচন্জ্রের কাব্যে। 
ভারতচন্দ্রের একট! সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল ঝলিয়! শুধু ছচ্ছের মধ্যে 


এক্যপাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই৷ তিনি ছন্দে 


মনোহাবিত্ব বা &ৈচিত্রা আনার চেষ্টাও করিয়ছিলেন। একটু নূতন সন্কেতে 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নূতন সংখ/ক মাত্র! দিয়! পর্ব তয়ার করার চেষ্টা তিনি 


২৩০ বাংল। ছন্দের মুলসুত্র 


করিয়াছিলেন এবং কৃতকাধ্য ও হইয়াছিলেন। লঘু ব্রিপদী তাহার সময় হইতেই 
থুব বেশীভাবে চলিত হইয়াছে । কিন্ত এদিক দিয়া ঘষে ছন্দঃস্পন্দনের বৈচিত্র্য 
আনার বিষয়ে খুব হুবিধা হইবে না, তা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 
সেইজস্ত তিনি একেবারেই পর্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্টা করেন। 
তিনি সংন্থৃতে স্থপণ্রিহ ছিলেন, স্থকৌশলে তিনি সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘ শ্বরের 
উচ্চারণ বাংলায় আনিবার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিন্ত সব জায়গাতেই যে তিনি কৃতকাধ্য হুইয়াছেন তাঁহা বলা যায় না। স্ত্তরাং 
এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নাই । আর-একট! 
নৃতন ঢঙের ছন্দ তিনি বাংল সাহিত্যে প্রচঙগন করেন__বাংল! গ্রাম্য ছড়ার ছন। 
হইতে । ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তজ্জন্য একট! 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোলা অনুভব কর! ষায়। ইহা'র প্রতি পর্ধেবে চার মাত্রা ও 
দুই পর্বাঙ্গ। ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধাবার সহিত সংশ্রবহীন, 
অনার্ধ্দের নাচ ও গানের তালেব সহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়, এবং 
বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিতও ইহা বেশ খাপ থাঁয়। আজও ঢাকের বাগ্ছে 
ইহাঁব প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র কিন্ত এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা 


করেন নাই, বোধ হয় ইহার প্রাকৃত ও গ্রাম্য সংস্রবের জন্য তিনি সাহিত্যে ইহার 
বাবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্েও 


একটা বিপ্লবের স্থচনা হইল । ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্ত্রেরই পদ্দান্ক অনুলরণ করিয়া 
গিয়াছেন, যদিও ছডার ছন্দকে সাহিত্যে কতকট। জাতে তুলিবার কাজ তিনি 


করিয়াছেন । তাহার পরে আদিল বৈচিত্র্যের সম্ধানের যুগ। বাংল৷ ছন্দের 
স্বপ্নভঙ্গ হইল, নির্ঝরের মত সে বাহির হইয়া পড়িল। 


প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্টা হইয়াছিল। মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মাঝে মাঝে কৃতকাধ্য হইলেও, এঁ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় 
চলিবে না তাহা বেশ বোঝা গেল। তখন খুব বেশী করিয়! ঝবৌক পড়িল নুতন 
নূতন সঙ্কেতে চরণ গঠন করার এবং নান] বিচিত্র নকলায় স্তবক গড়িয়া তোলার 
চেষ্টার উপর | সে চেষ্টার বোধ হয় চরম পরিচয় পাই ব্ববীন্ত্রনাথের কাবো। 


"মার 2010010861)95 179709০00%, প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও শ্তভবকের 
কথ বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্রোর ভিতর দিয়াই আধুনিক 


ংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৩৯ 


বাংল! গীতিকাবোর অহ্ুভূতির বাঞ্জন! হইয়াছে । মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা'র বোনা, 


'আত্মবিলাপে'র বিষাদ, হেমচন্দ্রের “ভারতসঙ্গীতে'র উদ্দীপনা হইতে আবম 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের পপুবখীগর আহ্বান পর্যান্ত এই বৈচিত্রো ধ্বনিত হইয়াছে। 


বৈচিত্র্য আধুনিক ছন্দে আন! হইয়াছে আরও ছুই-এক দিক্‌ দিয়া। হলস্ত 
অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বপিয়া 
ধরার একটা প্রথ৷ চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একট! বিশিষ্ট 
মাত্রাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে । ইহাতে পদ্য লেখা অনেকের পাক্ষ সহজ হইয়াছে, 
এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে (সখানেই একটা দোলা বা তরঙ্গের স্যট্টি হয় 
ব'লয়া পর্বের মধ্যেই একটা বৈচিত্রা আনা সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু এ ছন্দে লয়- 
পরিবর্তন নাই, ইহাতে গাস্তীর্ধ্য বা উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছন্দও 


রচনা করা যায় না, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহ! গীতিকবিতার পক্ষে 
খুব উপধোগী। 


এতত্তিন্ন ছড়ার ছন আজকাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে । ইহাতে 
শ্বাসাঘাত্তের পৌনঃপুনিকতাব জন্য ছন্দে বেশ একটা আবর্তের স্যষ্টি হয়। 
সাহিত্যে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে। 
'পলাতকা”র কবিতায়, 'শিশু'র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবন্ধ আছে। 

কিন্তু সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনিলেন মধুস্থদন অমিত্রাক্ষরে। তিনি 
দেখাইলেন ষে বাংলায় ছেদ যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবশ্তিকতা নাই |(১) 
ইহাই হইল তাহার অমিব্রাক্ষরের এবং মধুস্ছদনের গুরু 7171600-এর ৮1470. 
ঘ6৪6-এর আসল কথা। এইজন্য আমি তাহার 1800 ₹৪189কে বলি 
অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর--কারণ ঠিক কত মাত্রা বা অক্ষরের পর ছেদ 
আসিবে সে বিষয়ে কোন নিঃম নাই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পাইল 
ল্যেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির হ্বা্দ। যতিব নিয়মান্ুসারিতার জন্ত অবশ্য একটা 
এঁক্যহৃত্র রহিয়! গেল, কিন্ত ্রকোর রঙ ছাপাইয়! উঠিল বৈচিত্র্যের জ্যোতি। 

এই যে সন্ধান মধুহদন দরিয়া গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। 
আধুনিক বাংল! ছন্দ একট] 1নয়মের শৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইয়া স্েচ্ছাকুত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে অগ্নভূতির ম্পন্দনকে প্রকাঁশ করিতে চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু 
70) ফাপরাম দাসের অহাভারাত উহার ইত পায়াযার। 


প্রোশ বলি'লন * যদ | আমার তুষবা॥ 
দক্ষিণ হন্ডে? বৃদ্ধা | অঙ্গুজিটি দব1॥ 


২৩২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


মধুস্থদনের অমিত্রাশব যেন এক্কে ঝড় বেশী বর্জন কৰিছে গুথমতঃ এই 
রকম অনেকে মনে করিতেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র ইহাকে অনেকটা নরম 
করিবার চেষ্ট/ করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আবার অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর 
বাখিয়া এক অপরূপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিতাঁক্ষরের বৈচিত্র্যও আছে 
গথচ মিত্রাক্মরজনিত একটাও কাঁনে বেশ ধরা দেয়। ইহা এখন হ্ুপ্রচলিত। 
মধুস্থদন ছেদ ও যতিকে বিধুক্ত বরিয়াছিলেন, কিন্তু যতির দিক্‌ দিয়া একটা 
বাধা ছাচ রাখিয়াছিলেন। অনেকে এই দোরোখা ছদা তত পছন্দ করেন না। 
সেইজন্থ গিরিশচন্দ্র আর-একটু অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মাত্রার পর্ব দিয়! চরণ 
গঠন কবিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পর্ব রাখিয়া 
একটা কাঠামে! কতকট] বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাক1র ছন্দে আর- 
এক দিক্‌ দিয়! গিয়াছেন। তিনি ৮+১* এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি 
করিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পর্ধব যথেচ্ছ! বসাইয়াছেন, আবার কখন 
অতিরিক্ত শব যোজনা কবিয়৷ ছচ্গের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, বিস্ত ইহাতে 
ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইবার সপ্তাবনা আছে মনে করিয়া স্থকৌশলে 


মিলের হারা চরণপবম্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্য- 
প্রকাশের পক্ষে ইহা! খুব উপযোগী হইয়াছে। 


কিন্ত এ সমস্ততেই পচ্যের নিয়মান্ুসারী একটা কিছু একা রাখার চেষ্টা 
হইয়াছে। এক্কে একেবারে বাদ দিলে হয় 1786 ৮8188 বা মুক্তবন্ধ ছন্দ । 
তাহ] বাংলীয় তেমন চলে নাই। বোধহয় সে জিনিসটা আমাদের রুচিসজত 
নহে। কেহ কেহ ভূল করিয়া 'পলাতকা”র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে কথাটা 
ঠিক নয়, বাংণ 'পলাতক?য ববাবর সমমাজ্জাৰ (চার মানার) পর্ব ব্যবহৃত 


হইয়াছে। 
”ছ্যের বিশিষ্ট বীতিতে গঠিত পর্ব এবং পছচ্ছন্দের রূপকল্প উপরের সব রকম 


লেখাতে পাই । তাহ] ছাড়া আবার গগ্যের ছদ7 আছে । তাহার এক-একটি 
পর্ধয এক-এবটি বাকযাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন) তাহাদের সমাবেশের 


রপকল্পও অন্নরকম। তবে কি ভাবে এই গছচ্ছন্দে গছ্োর বপকল্প আন! ঘাঁয় 
তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,-_ রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা+য়।* 





*. বলিবাঁত। বিশ্ববিছ্াা্জযে বঙ্গসাহিতা সমিতিয় অধিবেশনে গুই ফাজ্ন, ১৩৪৪ তাঁরা 
প্রদত্ত বন্ৃত। ইহতে উদ্ধৃত। 


বাৎল। ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান 


ববীন্দ্রনাথেব অতুলনীয় কবিপ্রতিভ1 বাংল! ছন্দের ইতিহাসে যুগাস্তর 
আনিয়াছে। ছন্দের সম্পদে আজ বাংলা বোধ হয় কোন ভাষার চেয়েই হীন 
নয়, যে-কোন ভাব বা প্রেরণা আজ বাংলায় ঠিক যোগ্য ছন্দে প্রকাশ করা 
সমভব। এমন কি যেখানে ভাব হয়ত ক্ষীণ, ভাষা ছুর্বধল, সেরূপ ক্ষেত্রেও শুধু 
ছন্দের ধ্রশ্র্যযই বাংলা কবিতাকে এক অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিতে পারে। 
বাংল! ছন্দের এই বিপুল গৌবব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র্য ও অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি 
বুল পরিমাণে রঝান্ত্রনাথের প্রতিভারই হৃষ্টি। অবশ্য এ কথা সত্য যে 
রবীন্দ্রনাথই বাংল! কাব্যের ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশালী 
ছ দঃশিল্লী নহেন। তাহার পূর্বেবেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, 
বিশেষতঃ মধুহৃদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্থষ্টি করিয়া বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা সার্থক বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত 
বহুমুখী এবং এতাদূশ নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর কাহারও ছিল কি 
নাসনেহ। ছন্দে তাহার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিধ 
পরিচয় নিষ়্ে দেওয়া হইল £ 

(১) আধুনিক বাংলা ছন্দের একটি প্রধান রীতি--আধুনিক বাংল। 
মাত্রাচ্ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথেবই হুষ্টি | “মানসী” কাব্যে রবীক্্রনাথ 
প্রত্যেকটি হলস্ত অক্ষরকে ছ্বিমাত্রিক ধরিয়া! ছন্দোরচনার যে বিশিষ্ট রীতি 
প্রবর্তন করিলেন, তাহ অবিলম্মে সর্বজনপ্রিয় হইয়৷ উঠিল এবং বাংলা ছন্দের 
ইতিহাসে এক নৃতন ধার! প্রবাহিত হইল। আজ এই ধারাই বোধ হয় বাংলা 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা প্রবল। এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্য ছেওয়] হইয়াছে । 

এক প্রকারের মাত্রাচ্ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা পূর্বেও করা হইয়াছিল। 
বৈষ্ণব কবিরা এবং পরে আরও কোন কোন কবি এরপ প্রয়াস করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহার! সংস্কৃতের াত্রাই বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যেখানে 
তাহার! হুবছ সংস্কতের অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেধানেই তাহাদের রচনা 
ক্ত্রিমতাচুষ্ট ও ব্যর্থ হইয়াছে; আর যেখানে তাহাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে 
ধলা ধায়, সেখানে তাহারা] স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কত মাত্রাপন্ধতির অচ্ুসন্বণ 


২৩৪ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


করিয়াছেন, অনেক হ্থলে সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচবণ করিয়াছেন । রবীক্রনাথের 


অতুলনীয় প্রতিভা বাংলার নিজন্ব মাত্রাবৃন্ত ছন্দের রীতি আবিষ্কাব করিয়া 
বাংল! কান্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 


(২) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ পুর্ববে ছডাতেই বা তজ্জাতীয় কোন হাল্কা 
রচনায় ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথ এট ছন্দে গুরুগন্ভীর কবিতাও রচন! 
করিয়াছেন। পূর্বে এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুষ্পধ্বিক ব1 দ্বিপব্ষিবিক চরণের 
ববহার ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিপধিবিক, ত্রিপর্বিক, 
চতুষ্পব্বিক ও পঞ্চপর্বিক চরণও বচনা করিয়াছেন ( খেয়া», 'পলাতকা”, 'ক্ষণিকা, 
ইতাদি দ্রষ্টবা )। 

(৩) তানপ্রধান ছন্দে বখীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের অপূর্ব কৃতিত্ 
দেখাইয়াছেন। পূর্বে প্রা প্রত্যেক কবিই যুক্তাক্ষর ব্যবহার কবিতে গিয়া 


মাঝে মাঝে ছন্দের সৌধম্য নষ্ট করিতেন, এ দোষ ববীকরনাথের রচনায় 
অতি বিরল। 
(৪) রবান্দ্রনাথ বনুপ্রকারের স্তবক উদ্ভাবন কবিম্া বাংল। ছন্দের 


সমুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহার স্ষ্ট ভ্তবকগুলি যেমন নিজস্ব শ্রীও ছন্দে 
গরীয়ান, তেমনই বিশেষ বিশেষ ভাঁবেব বাহন হইবার উপযুক্ত । তিনিই 
দেখাইয়াছেন যে বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি অনুধাবন কবিতে পারিলে বাংলায় 
নব নব ম্তবক রচনা করা চলিতে পাবে, কয়েকটি বাধ! স্তবকের গণ্তীর মধো 
আবদ্ধ হইয়া! থাকার কোন আবশটিকতা নাই । স্তবকই' যে একটা বিশিষ্ট ভাব 
ও উপলব্ধির প্রতীক হইতে পারে, তাহার গঠনকৌশল ও গতিই যে একটা 
বিশিষ্ট অনুড়তির গ্োতন1 করিতে পাবে, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ করিয়াছেন । 
স্তাহার উদ্ভাবিত অনেক স্তবকই এখন বাংল কাব্যে খুব চলিতেছে । 

চতুর্দশপদ্ী কবিতা ( সনেট) ও তজ্জাতীম় কবিতা বচনাতেও রবীন্রনাথ 
অনেক নূৃতনত্ব আনিয়াছেন। সনেটের মধ্যে মিত্রাক্ষর ও ছেদ বসাইবার রীতির 
নানা বিপর্যয় করিয়াছেন, চরণের ও পর্বের দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, 
চরণের সংখ্যাও সর্বদ1 চতুদ্দশ রাখেন নাই। চতুর্দিশপদী কবিতার যে সহজ 
সংস্করণ এখন প্রচলিত, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রবর্তক । আঠার মাত্রার চরণ 
লইয়! সনেট রচনাঁও তাহার কীত্তি (“নবেছ্া+, “চ5তভালিঃ ইত্যাদি ভ্রষ্টব্য )। 

(৫) প্রাচীন দ্বিপদী, ভ্রিপদ্দী, ইত্াদ্িতে আবদ্ধ না থাকিয়। রবীন্দ্রনাথ 
নানা নৃতন ছাচের চরণ ব্যবহীর ও প্রচলন করিয়াছেন। বাংলা ছন্দের উপকরণ 


বাংল। ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২৩৫ 


যে পর্ব এবং পর্বের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়। ষে নানা বিচিত্র সক্কেতে চরণ 
রচন! করা যায়, তাহা রবীন্্রনাথই প্রথম সুম্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই 


গঠনবৈচিজ্রয যে ভাবের বৈচিজ্ের যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন | 


চতুষ্পব্বিক চরণ, নব নব পরিপাটার ত্রিপদী, আঠার মাত্রার চরণ ইত্যাদির 
বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বই সমধিক। 

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছয় মাত্রার পর্ব এখন বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন, 
এই পর্ধের বহুল বাবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিঘাছেন। আমাদের 
সাধারণ কথোপকথনের ভাষার এক-একটি বাক্যাংশ ষে প্রায়শঃ ছঘ মাত্রারই 


কাছাকাছি হয়, ইহ] ববীন্দত্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই তত্বের ভিত্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়িয়া তূলেন। 


পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্ধের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
যথোচিত বিস্তৃত ব্যবহার ববীন্দ্রনাথই প্রথম করেন। 

(৭) ববীন্দ্রনাথ এক প্রকার অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। 
ইহাতে মিত্রাঙ্গব বা মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও তির অবস্থান এবং 
গভির দিক্‌ দিয়! ইহ মধুথদনের অমিত্রাক্ষরের অন্ুরূপ। তবে তিনি মধুস্থদনের 
ন্তায ছেদ ও যতির একান্ত বিয়োগ ঘটান নাই, পর্ষের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়াছেন, 


কিন্তু যতট] সম্ভব কোন প্রকার (হুম্ব বা দীর্ঘ) ষতির সহিত ছেদের মিলন 
ঘটাইয়াছেন। 


প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার অক্ষরের চরণে তিনি এই 


ছন্দ রচন1 করিয়াছেন (“সোনার তরী”, “চিত্রা” 'কথা ও কাহিনী' ইত্যাদি 
দ্রষ্টব্য )। 


(৮) রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্য রচনার প্রদ্বাস 
করিয়াছেন। তাহার এই প্রয়াস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
ছন্দোবন্ধ তিনি পদ্ঠে প্রচলন করিয়াছেন £ 

(ক) 'পলাতকা'র ছন্দ, (খ) বলাকা'র ছন্দ, (গ) মিত্রাক্ষরবঞজ্জিত 


ধলাকা-ছন্দ। এই তিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূর্বের এক অধ্যায়ে (“বাংলা 
মুক্তবন্ধ ছন্দ” ) দেগ্জয়। হইয়াছে । 


(৯) তিনি 'লিপিকা, ইত্যাদি রচনায় [9:086-%8:86 অর্থাৎ গঘ্যের পদ 
লইয়! পণ্ঠের গঠনবী'তির আদর্শে ছন্দোবদ্ধের পথ দেখাইয়াছেন। 


২৬৬ বাঁংল৷ ছন্দের মূলসুত্রর 


পরে 'পুনশ্চ', “শেষসপ্ডক' প্রস্তুতি গ্রন্থে তিনি গণ্ভের পদ লইয়! সম্পূর্ণ 
মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়! বাংলায় যথার্থ গ্য কবিতার প্রবর্তন 
করিয়াছেন। গগ্কবিত। আজকাল বাংলায় স্ুগ্রচলিত। 

(১০) তগ্ভিশ্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আনুষঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজজ্ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংল। ছণকে অপবপ সৌনর্্যে বিভূষিত করিয়াছেন । 
অনুপ্রাম, মিত্রাক্ষর, ব্বরের ঝঙ্কার, ব্যঞ্জনবর্ণের নির্ধোষ, গতির লালিত্য, শব- 
সমাবেশের সৌষম্য, ধ্বনির অপূর্ব ব্যঞরনাশক্তি ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে ত্তাহার 
ছন্দ সমৃদ্ধ । এত বিবিধ এশ্বর্য)শালী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ রচনা 
করিয়াছেন কি-ন! সন্দেহ ।* 





ধ্' এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচন। মত্গুগীত 51%0165 11) 12507611015 12108001/ 
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ছন্দে হৃতন ধারা 


(ক) 

প্রত্যেক দেশেই কাব্যের ইতিহাঁসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে 
নৃতন করিয়া একটা প্রেরণ! আসে, যখনই কাব্য যথার্থ রসে সপ্তীবিত হয়, তখনই 
ছন্দেও একটা নৃতন গ্রবাহ দেখ! যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের 
দোলায় আত্মপ্রকাশ করে। ছন্দ কাব্যের একট। আকম্মিক বাহন মাত্র নহে, 
ছন্দ কাব্োর মুর্ভ কলেবর। কবির অনুভূতির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার 
স্বাভাবিক প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক | কবিব “78105 0990 1060 
0 6)07৮- ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিস্তার লহরী জাগ্রত হয়; 
এইজন্ই রবীন্দ্রনাথ বলিতেম ষে, তাহার মনে প্রথমে একটা নূতন স্থর আসিয়া 
দেখ। দিত, তাহার অনুসরণে পরে আসিত সেই স্থরের অন্গুরূপ কথ! বা গান। 
এই কারণেই দেখিতে পাওয়| যায় যে, প্রত্যেক খাটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে 
একটা! নৃতন পর্বের স্থচনা করেন। যাহার নিজন্ব সম্পদ আছে সে কখনও 
«পরের সোনা! কানে" দেয় না? যাহার নিজম্ব বাগ্বিভূতি আছে সে পরের 
কথ! ও বাধা বুলির অনুকরণ করে না; যে কবির অস্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার 
আবির্ভাব হয়, সে পূর্বব-প্রচলিত ছন্দের অন্কবর্তন করিতে স্বভাবতঃই একট! 
অন্ুবিধা বোধ করে, তাহার 

“নূতন ছন্দ অন্ধের গ্রীয় 
ভর] আনন্দে ছুটে চলে যায়।” 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংল! সাহিত্যে যে নবধুগের শুত্রপাত, সেই 
যুগের বাংলা কাবোর ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত 
হয়। যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি এই যুগে আবিস্ভ্তি হইয়াছিলেন; তাহারা 
প্রত্যেকেই বাংল। ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্তন করিয়া! গিয়াছেন। প্রথমে 
আমিলেন মহাকবি মধুস্থদন,--নবধুগের নৃতন ভাব ও আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ । 
ত্রাহার পূর্ব-স্থরিগণের মধ ছন্দঃশিল্পী অনেক ছিলেন,-বৈষণব মহাজনের 
ভিলেন, ভারতচন্ত্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। কিন্তু মধুক্দনের নিজন্ব প্রতিভা 
পূর্বব কবিগণের প্রদশিত পথ অনুসরণ করিল না, ভাগীরঘীর মত নৃতন একটা 


২৩৮ বাংল৷ হলের মূলসুত্র 


ছনের খাত কাটিয়া! সেই পথে অগ্রসর হইল। মধুস্দনের অমিত্রাক্ষরের বিচিন্ত 
সৌন্দধ্যে বাংল! ছন্দ মহীয়ান্‌ হইল, ছেদ ও তির স্বাধীন গতির বহস্য আবিষ্কৃত 
হওয়ার ফলে বাংল! ছন্দের ইতিহাসে নব নব ধারার স্থত্রপাত হইল। বিদেশী 
সনেট বাংলার মাটিতে উপ্ত হইয়! চতুর্দশপদী কবিতারপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল | 
ব্রজাঙ্গনার হৃদয়োচ্ছাসে নৃতন ধরণের গীতিকবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল। 
মধুস্নের পরে আমিলেন হেমচন্ত্র ও নবীনচন্ত্র। মধুহদনেব অপূর্ধ্ব মৌলিকতা 
ও যুগান্তকারী প্রতিভা ইহাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাংল! ছন্দের ক্ষেত্রে 
নব নব পৰীক্ষা ও উত্তাবনের ক্ষমৃত! ইহাদের ছিল। মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের 
সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সামঞ্জস্ত ঘটাইবার প্রমান উভয়েই করিয়াছিলেন, 
এবং অমিক্রাক্ষরের ছই-একটা নৃতন ঢঙ. প্রত্যেকেই স্যত করিয়াছিলেন। 
নানাভাবে স্তবকগঠনে বৈচিত্রা আনিয়া বাংলার কাবোর বাগুনাশক্তি উভয়েই 
বদ্ধিত করিয়াছিলেন । এতত্তিন্ন হেমচন্ত্র ছড়ার ছন্দ ব্যঙ্গকাব্যে ব্যবহার করি 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং দশমহাবিষ্া প্রভৃতি কাব্যে দীর্ঘস্বরবহৃল ছন্দো- 
রচনায় অসামান্ত প্রত্তিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর 
গিরিশ ঘোষ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের মুলতত্ব অবলম্বন করিয়া বাংলায় নাট্য 
কাব্যের যোগা বাহন--্গরিশ ছন্দের প্রবর্তন করেন।* রবীজুনাথের 
বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য । আধুনিক বাংলা মা্্রাচ্ছন্দের প্রবর্তন, গম্ভীর বিষয়ে 
ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের প্রয়োগ, অমিস্রাক্ষয়ের চাল বজায় রাখিয়! 
তাহাতে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার, অমিজ্্রাক্ষরের মূলনীতির সম্প্রসাবণ করিয়া 
“বলাকা, ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও ভ্তবকরচনা, গগ্য-কবিতার 
প্রবর্তন ইত্াদি নানা উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর 
আনিয়াছেন। যবীন্্রনীথের পরে আসিলেন “ছনের যাদুকর”--সতেন্্রনাথ। 
খুব অভিনধ ও মৌলিক দান ত্ডিনি হয়ত করেন নাই, কিন্ত নান! কলাকৌশলে 
বাংলা ছন্দের মূলতন্বগুলির বিচিত্র বাবহায় করিয়! তিনি যেন ছন্দের ইন্ত্রজাল 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে নজরুল ইস্লাম প্রত্ৃতি 


কবিগণও ছন্দে 'নিজন্ব প্রতিভা ও নব নব ধারা-প্রবর্তনের ক্ষমতা অল্লাধিফ 
পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন । 





* অন্তবতঃ এই ছলের প্রথম প্রয্নোগ গিরিশচন্্র করেন দাই। ভবে তিনিই ইহায় ধহল 
প্রয়াগ ও প্রচার করিয়াছিলেন । 


ছন্দের নৃতন ধারা ২৩৯ 
(খ) 

অতি মাধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে একট মামুলি-আন! আসিয়া পড়িয়াছে। 
“নব-নব উন্মেষশালিনী+ ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া দৃক্ধর। অবশ্য 
একথ৷ স্বীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংল! কাব্য 
ছন্দের সৌষম্য ও লালিত্যের দিক্‌ দিয়া যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তজ্রপ পুর্বে 
কখনও করে নাই। ইহা যুগ যুগ ধরিয়! বু কবির সাধনার ফল, 'প্রগতির 
যথার্থ পরিচয়। কিস্তৃসেই অগ্রগতির আত যেন খ্রিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ- 
শিল্পীদের মধ্যে এহ বাহ, আগে কহ আর? এই ভাবটা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না। ইংরাজী সাহিত্যে কবি পোপেব প্রস্তাবে এক সময়ে এই অবস্থা 
আসিয়াছিল। পোপের কাব্যে ইংরাজী ছন্দ এক দিক্‌ দিয়। চরম উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল, সে সময়ে প্রায় সমস্ত লেখকই মনে করিতেন যে, ইংরাজী ছনোর আর 
কোন বিকাশ হ€যা সম্ভব নয়, পোপেক অন্থসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকত।। 
কলে পোঁপত্প্রদশিত পথে ৪1৪ ৪0৫. 1109-সহযোগে কবিত!| রচনা চলিতে 
লাগিল। আোঁত না থাকিলে জলাশয়ের যেরূপ ছুর্দিশা হয়, ইংবাজ্জী ছন্দে ও 
কাবো তন্দ্রপ ছুর্ঘিশ! দেখা দিল | বাংল! কাব্যেও বর্তমানে প্রায় সেই অবস্থা ; 
ছন্দ কবির নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হইয়া মাত্র অহ্নকরণ-কৌশলের 
পরিচয় হইয়া ঈীড়াইয়াছে। আজকাল অনেক কাব আছেন ধাভাদের রচন! 
আপাতদৃষ্টিতে, অস্ততঃ ছন্দোলালিত্য বা পদগৌরবের দিক্‌ দিয়া, অনবগ্ বলিয়া 
মনে হইতে পারে। কিন্তু তবুও সে সব কবিতা মনে রেখাপাত করে ন।, স্থায়ী 
রসের সঞ্চার করে না । কারণ, এ সব রচনা কারিগরের ছ্বাচে-ঢালাই পুতুল মাত্র, 


শিল্পীন্ম মৌলিক উপলব্ধির মূর্ত প্রকাশ নহে। তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে 
অন্থুকরণের কৌশলই আছে, স্ষ্টির গৌরব নাই। 


কাবাচ্ছন্দে এই গতাস্থগতিকতার অন্ভই আঞকাল অনেক 'সহ্বদয় লেখক 
গছ্য-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন । গছ্য-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোগনা না করিয়া ইহা বল! যাইতে পারে, সে গগ্ভ অন্ততঃ পগ্ভ নহে। 
গ্ঘ-কবিতা যে-কোন কালে পদ্ধকে আসন্চ্যুত করিতে পারিবে, তাহাও মনে 
হয় না। কারণ পছ্যের খ্যঞ্জনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট গপ্ঠ কিংবা গ্চা- 
কবিতার তাহা নাই। সহদষ কবিপ্রতিভাশালী লেখকের! যে পগ্যচ্ছন্দে না 


লিখিয়া গণ্চ্ছন্দে লিখিতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পদ্যচ্ছন্দের অন্ুপযোগিত। 
এবং নব নব ছন্দের আবশকতাই প্রমাণিত হইতেছে । 


২৪০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রযোজা । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পদ্চাচ্ছন্দে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে। দৃষ্াস্তন্বরপ শ্রীযুক্ত 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বুহুদেব বন্ ও শ্রীমান্‌ স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা 
যাইতে পারে। আরও ছুই চারিজনের নামও নিশ্চয় করা সম্ভব । ইহাদের 
ছন্গংশিল্লের গুণগ্রাহী হইয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক বাংলা কাব্যের 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে । ছন্দঃস্থরধুনীতে এখন নূতন করিয়। 
জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই সুরধুনীশোত 'অজভ্র সহজ্বিধ 
চরিতার্থতায়' প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 


(গ) 


বাংল! ছন্দ সম্পর্কে সম্াতি অনেক আলোচন। হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে 
ছন্দে নৃতন ধারা প্রবন্তিত হয় নাই | ছন্দে নৃতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন 
প্রতিভীশালী কবি আপন কাব্যহ্ষ্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহ] সম্ভব 
হয়না। তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত কর! যাইতে 
পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির স্ুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু 
সন্থামুতা করিতে পারে। 


(১) দীর্ঘশ্যরবহুল ছন্দে রচনা । 


বাংলায় কোন মৌলিক হ্থর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্য বাংলায় থে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী ইত্যাদি ছন্দের অনুরূপ ছন্দঃম্পন্দন স্যর কবা যায় না, 
তাহ! স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন । বাংলায় সংস্কতের হুবহু অনুকরণ 
করিয়া যাার। ছন্দে হম্ব ও দীর্ঘের সযাবেশ করার চেষ্ট| করিয়াছেন, তাহার! 
অকৃতকার্য হইয়াছেন ও হবেন। তবে ভারতচন্ত্র, হেমচন্দ্র, ছ্বিজেন্্রল'ল ও 
রবীন্ত্নাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে স্থকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের লমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাষে দীর্ঘস্বরবছুল ছনমের স্যরি হইতে পারে। পর্যা ও 
পর্বাজের স্বাভীবিক বিভাগ বঞ্গায় রাখিতে হইবে $ পর্ধের মোট মাতআসংখ্যার 
একটা মাপ স্থির রাখিতে হইবে? কোন পর্বাঙ্গে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে না, 
কিংবা! কোন পর্কে উপধূর্ণপরি ছইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে ন।; পর্বানের 
অন্তান্ত অক্ষরগুলি লঘু হইবে। যোটামুটি এই নিয়মগ্জলির প্রতি লক্ষা রাখিয়া 
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রচন!। করিলে বাংল! ছন্দে দীর্ঘ হ্বরের বহুল ব্যবহারের জন্ত একটা চমতকার 

স্পন্দন পাঁওয়া যাইতে পারে । এই সম্পর্কে শ্রীধুত দ্িলীপকুমার রায় 
প্রমুখ কয়েকজন লেখকের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংল! ছন্দের কয়েটি 
মূল তত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাহাদের প্রয়াস সর্ধদ। সার্থক হয় নাই এবং 
তাহাদের চেষ্টায় নৃত্তন কোন কাব্যধারা প্রবপ্তিত হয় নাই। 

যাহা! হউক, কোন স্থকৌশলী ছন্দঃশিল্পী এইভাবে বাংল! কাব্যে ব্রজবুলির 
ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন । সংস্কতের জাতি, 
গাথা, গীতি; আর্ধ্য প্রভৃতি ছন্দের অন্থসরণও অনেকটা সন্তব। তবে সংস্কৃতে 
যে সব ছচ্ছে উপর্ধযপরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ব ও 
পর্ববাঙ্গের অন্ধযায়ী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় সুষ্টি কর! 
সম্ভব বলিয়া! মনে হয় না। এমন কি, সত্যেন্ত্রনাথও এন্সপ চেষ্টায় কৃতকার্য 
হন নাই। সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া যদি ছন্দঃশিল্পীর! দীর্ঘন্বরবহুল 


নৃতন নৃতন ছন্দোবন্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাহাদের চেষ্টা 
সার্থক হইবে । 


(২) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ( বা ছড়ার ছন্দ )। 

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বাংল! কাব্যের একটি স্থপ্রাচীন ধারা। অনেকে 
ইহাকে ইংরাজি &০08060%] [7৪67৪-এর প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্কু একটু 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্তি নাই। বাংলা ছচ্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাসাঘাত আর ইংরাজির 
80087)6 এক নহে) উভয়ের প্রক্কৃতি, অবস্থান পৃথক । ইংরাজি 58009100881 
[1867৪ আর বাংল! শ্বাসাঘা তগ্রধান ছন্দের ছাচও বিভিন্ন । ইংরাজি ছন্দ 
অনুকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহ! বস্তুতঃ আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দেই হইয়াছে। 

বাংল! শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে বৈচিত্র্য কম, কাঠাম বাধা । প্রতি পর্বে 
চার মাত্র! ও দুই পর্বাঙ্গ । অন্ত কোন ছাচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কি-ন। তাহা 
ছন্দঃশিল্পীর! পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। 

(৩) নূতন মাত্রাবৃত্ত। 

ধে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিঞ বাংলা কাব্যে চলিতেছে, তাহ! রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
প্রবর্তন করেন। এই ছন্দে “এ”, '&? এবং অন্যান্য যৌগিক শ্বরধবনিকে ছুই মাত্রা 
এবং মৌলিক ন্বরধবনিকে এক মাআ! বলিয়া ধরা হয়। তত্ভিনন ব্যঞঙজনাস্ত অক্ষর- 
ধ্বনিকেও দুই মাতা ধরা হয়। 

)6.৮291093 


২৪২ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


এইরূপ মাত্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যন্ত হইয়! গিয়াছে । ছন্দের 
মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কেবল শুদ্ধ 
কালপরিমাণের উপর নির্ভর করে ন।। এ কথা কেবল বাংলা ছন্দে নহে, 
সমস্ত ভাষার ছন্দেই খার্টে। যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষরেব ধ্বনির মাপ লইলে দেখা 
যাইবে যে, সমন্ত দুই মাত্রার অক্ষর পরষ্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষরও পরস্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্ববদ! এক 
মাত্রার অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে না। বস্ততঃ অভ্যাস ও প্রথার উপরই 
মাত্রানির্যয় নির্ভর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পয়ারাদি ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ত্যাগ করিয়৷ নৃতন মাত্রাপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ধ্বক ছন্দের নূতন এক ধারার প্রবর্তন 
কর! রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম 
বলিলেও সেই কৃত্তরিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়! গণ্য হইয়াছে । কোন প্রতিভা- 


সম্পন্ন কবির পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মাত্রাবিচার করিয়। আর-এক প্রকার 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রবর্তন কবা সম্ভব হইতেও পারে। 


শ্রতবোধে আছে, “ব্যঞনঞ্ীর্ধমাত্রকম্ড। এই সুত্র অনুসরণ করিয়। 
সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে হলস্ত অক্ষরকে 
দেড় মাত্রা বলিয়া হিসাব করা উচিত। অবশ্য এই হিসাৰ প্রচলিত ছন্দে, 
এমন কি শ্বাসাঘাতগ্রধান ছন্েদেও সর্বত্র খাটে না। কিন্তু এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিয়া কি নৃতন এক প্রকাবের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি 
ছুইটি হুলস্ত অক্ষরযোগে তিন মাত্রার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজেই 
চলিতে পারে বলিয়া মনে হয। ইহাতে পয়ারজাতীয় বা তানপ্রধান ছন্দ ও 


চলিত মাত্রাচ্ছন্দের ব্যবধান কমিয়া আসিবে এবং বোধ হয় ছন্দে সাধারণ 
উচ্চারণের অন্ুবর্তন করা সহজ হইবে। 


এতস্িপ্ন আর-এক ভাবেও নৃতন মাত্রাচ্ছনদ স্থ্টি কর! সম্ভব হইতে পারে। 
সমস্ত শ্বরাস্ত অক্ষরকেই হুত্ব এবং কেবল ব্যগরনাস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়াও ছন্দো- 


রচনা চলিতে পারে। বাঙ্গলায় “এ' বা“ স্বভাবতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, 
সুতরাং এ প্রথা সহজেই চলিতে পারে। 


(৪) বর্তমান ধুগে বাংলা! কবিতায় লয়ের পরিবর্তন বড় একট। দেখা যায় 
না। আগাগোড়াই একটা কবিতা কোন একট। বিশেষ ঢঙে লেখা হয়। এমন 
কি তানগ্রধান বাপয়ারজাতীয় ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামগ্ন্ত রাখার জন্য 
একটু অবহিত হওয়া আবশ্তক বলিয়া আজকাল এই জাতীয় ছন্দও একটু 
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অরুচিকর হইয়। উঠিতেছে। আধুনিক মাত্রাবৃত্তের বাঁধ! হিসাবই লোকপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে ষে একটু-আধটু লয়ের স্বাধীনতা ছিল, আজকাল 
তাহাও নাই । মোটের উপর, ছন্দে আজকাল শুদ্ধ লয়ের প্রাধান্তই চলিতেছে । 

অবশ্ত এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌষম্য অনেকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ 
হইয়াছে। অতিরিক্ত লয়পরিবর্তন যে ছন্দের মৃলীভূত এঁক্যের বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহে । তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংল! বা! মিশ্র রাগ-রাগিণীর একটা 
স্থান আছে, তক্রপ ছন্দেও বোধ হয় মিশ্র লায়র একটা স্থান হইতে পারে, 
এমন কি, এই লম্পপরিবর্তন কাব্যের ব্যঞ্জনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে। মধুস্দন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদ্ষত্তির স্থান পরিবর্তন করিয়া একটা 
সম্পূর্ণ নৃততন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং ছন্দের ব্যঞ্জনীশক্তি শতগুণ বন্ধিত 
করিয়াছেন, লয়পরিবর্তনের দ্বারা অন্ুবপ একটা বিপ্রব ছন্দে আনা সম্ভব হইতে 
পাবে। পুর্বে কবির গান ও পাঁচালীর রচয্মিতারা এইরূপ লয়পরিবর্তন 
কখনও কখনও করিতেন। তাহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, মাঝে 
মাঝে চমৎকার ব্যঞ্রীনা ও ছন্দের সৌন্দর্য ও দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথ শেষের 
দিকে ছুই-একটি ছোট কবিতায় লয়পরিবর্তন করিয়াছেন। আজকাল 
্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্থ কখনও কখনও এইরূপ লয়পরিবর্তভন করেন। তবে ঠিক 
মিশ্রলয়ের ছন্দ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই | বল! বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা- 
সহকারে এই লয়পরিবর্তন না করিলে সুফল হইবে না। 

(৫) আরবী ও ফারসী ছন্দের অনুকরণে বাংলায় ছন্দ রচন! করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্ত কৃতকার্য কেহ হইয়াছেন বলিয়। মনে হয় না। 
আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাহায্যেই সেই অনুকরণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্ত আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংল! মাত্রাবৃত্তের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব | ততিম্ন উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলার এক- 
একটি অক্ষরধবনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধবনির সঙ্গতি নাই। আরবী, 
ফারসী বা উর্দ, ছন্দ বাংলায় প্রচলিত করিতে হইলে, বাংল! ছন্দের মাত্রাপন্ধতি 
ও গতির একটা আমূল সংস্কার আবশ্তক | ইহা কতদূর সম্ভব, তাহা পরীক্ষার 
ঘোগ্য । উর্দু উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে? বহু উর্দু শব্দ 
বাংলায় চলিয়া আসিতেছে । বাংলায় অনেক পরিবারে উদর ব্যবহার আছে। 
স্থতরাং চেষ্টা করিলে হয়ত উদ্দ'র উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী 


২৪৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ও হিন্দুস্থানী শা অবলঘনে যদি উর্দর ছন্দ চলিতে পারে, তবে বাংলা 
শব অবলম্বনেও হয়ত উরদ্দ, বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা সম্ভব। তবে 
তজ্জগ্য বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণধারারও একটা বিশেষ পরিবর্তন 
আবস্তক। 

(৬) বাংলায় মধুস্থদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 
আদর্শ মিল্টনের 71801. 8:56. ইহার বৈশিষ্ট্য £০৪-00 1198-এর ব্যবহারে । 
কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্তভাবেও রচিত হইতে পারে । সংস্কতে যে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অন্ভকরণ হয় নাই। সম্ভব কি-না 
তাহ। পরীক্ষার যোগ্য । নবীনচন্দ্র দাস কালিদাসের রঘুবংশের অনুবাদে ষে 
অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৮8-০]) 11098 নাই । বুত্রসংহারের 
কয়েকটি সর্গেও 'এইবূপ অমিত্রাক্ষর অছে। বোধ হয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব। ইহাতে মধুহদনের অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে 


না, কিন্ত একটা স্থির, গভীর মহিমা! থাকিবে। 
(1) বাংলায় মিত্রাক্ষর ও অন্ুপ্রাসের প্রাধান্য খুব বেশী। কিন্তু &৪৪০- 


1083009 বা মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়া ছন্দের স্তভবক গাঁথ1 যায় কি-না, সে 
বিষয়ে বাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়। প্রয়োজন । হয়ত চেষ্টা করিলে ইহাতে 


ছন্দের একটা নৃতন পথ খুলিয়! যাইতে পারে। 

(৮) গগ্-কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু গছ্যের বাক্যাংশ- 
গুলিকে পছ্যের ছাচে ভা) যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা কেহ 
করিতেছেন কি-ন৷ সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা*য় পদ্যের ছাচে গগ্ভ লেখার 
যে পরিকল্পন1 আছে, ভাহারও বিশেষ গ্রয়োগ দেখা যায় না। 

আবার পন্ের পর্ব্ব লইয়া গদ্যের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত করা যাইতে পারে। 
ইহাই হইবে যথার্থ £:99 56796 বা মুক্ত ছন্দ। গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথও £766 56:86 লিখিয়াছেন, কিন্তু সে 
পথে আর উল্লেখযোগ্য কোন প্রগতি অতঃপর হয় নাই। 

(৯) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নৃতন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভব। 
সাধারণতঃ বাংলা ছন্দের এক-একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্বই পরস্পর সমান হয়; 
কেবল চরণের অস্ত্য পর্বটি প্রায়শঃ হুশ্ব হুইয়া থাকে। সমমাত্রিক পর্বের 
ব্যবহারে এক প্রকার ছদ্গঃসৌন্দর্্যের স্যি হয়, কিন্তু বিষষমাত্রিক পর্ধের 


ছন্দে নুতন ধার ২৪৫ 


ব্যবহারের ঘার! অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্থট্টি হইতে পারে না কি? 
রবীন্দ্রনাথের “শিবাঞ্জী” “বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতা বিষমমাত্রিক ত্রিপদীতে রচিত 
হওয়াতে অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তিতে মহিমান্বিত হইয়াছে । এই আদর্শে অন্থান্ত 
ছাচের বিষমপব্বিক চবণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নৃতন 
ধার] আসিতে পান্ে। 

(১*) বাংলায় নান! ছাঁচের স্তবক প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের 
প্রতীক হিসাবে কোন একটা বিশেষ স্তবকের প্রচলন হয় নাই। 0%৮৪৮% 
11708, 1381120 9650285 910920887150 96202 প্রভৃতি মবিখ্যাত স্তবকের 
অন্রূপ কিছুর প্রচলন আমাদের কাব্যে নাই । তবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী 
এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । 90009 অবশ্য চলিতেছে । কিন্তু 
117067101 প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টাস্ত সত্বেও 62019 
প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন না । 13811809, 7000928 প্রভৃতি 
অনেক স্থবেখ্যাত বিদেশী স্তবকের অন্ুলরণ বাংলায় বেশ সম্ভব। তাহাতে 
বাংলা ছন্দঃসরম্বতীর সৌন্দর্য আরও উজ্জল হইবে। 


5ড৮119016 শব্দের বাংলা প্রতিশব্ 


ইংরেজি ৪্য11919 শবের বাংল! প্রতিশব কি-_-এই বিষয়ে কিছু মতভেদ 
আজকাল দেখা যাইতেছে । এই বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণ! থাকিলে তাহা 
নিরসন করা গুয়োজন। 

বলা বাহুলা, ৪%112)16র প্রত্যয় ভারতীয় ব্যাকরণ ও ছন্দঃশান্ত্রে বরাবরই 
ছিল। 3511919কে "অক্ষর, শব দিয়াই নির্দেশ করা হইত এবং এখনও 
হইয়া থাকে । যে কোনও অভিধান হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ", 
অধাঁপক শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেনের “ভাষার ইতিবৃভ' ইত্যাদি প্রামাণিক গ্রন্থে 
তাহাই কর! হইয়াছে । সংস্কৃতে ৪9112010 77)96:8কে বলা হয় “অক্ষরচ্ছন্দ' বা 
“অক্ষরবুত্ত ছন্দ” । 

দুঃখের বিষয় যে বাংলায় সাধারণ ব্যবহারে অনেক সময় “অক্ষর” শবের 
অর্থ ধর] হয় হরফ.। ভারতীয় লিপির 'রীতি অনুসারে এক-একটি পদে যে 
কয়টি অক্ষর সেই কয়টি হরফ প্রায়শঃ থাকে বলিয়া অক্ষর ও হবফ. সমার্থক 
বলিয়া অনেক সময় মনে করা হয়। “সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা! বিষাদে 
এখানে অক্ষর বা 57112916র সংখা! ১৪; আবার হরফেব সংখ্যাও ১৪। 
কিন্তু সর্বন্র এ রকম হয় না। “রাখাল গকর পাঁল নিয়ে যায় মাঠে”--এখানে 
হরফের সংখ্যা ১৪, কিন্তু অক্ষর অর্থাৎ ৪51121)6র সংখ্যা ১০। কিন্তু বাংল। 
ছন্দে হিসাবে এখানে ১৪টি 0016 আছে । এই জন্য অনেকে হরফ কেই এই 
জাতীয় ছন্দের অর্থাৎ পয়ার-ছন্দের 011 বলিয়। মনে করেন। কিন্ত ছন্দ ত 
দৃশ্য নহে, ছন্দ শ্রব্য। 01080 লিপিতে লিখিলেও পয়ারের ছন্দ বজাম 
থাকে। সুতরাং হরফ. কখনই ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে ন।। অক্ষর শবের 
যে অথই ধর! হউক, বাংলা পয়ার জাতীয় ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলা ভ্রমাত্মক । 

অক্ষর শবের ব্যবহারে অনেক সময় বিভ্রাস্তির স্যষ্টি হয় বলিয়া বর্তমানে 


কেহ কেহ ৪511819এর প্রতিশব্দ হিসাবে গল শবটি ব্যবহার করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। 


কিন্তু ৪য11219 অর্থে “দল শবাটি প্রয়োগের কোনও নজির বা পূর্ব দৃষ্টাস্ত 
কিংবা আভিধানিক প্রমাণ আছে কি? কবি সতোন্জরনাথ দত্ত তাহার 


91121০ শব্দের বাংল প্রতিশব ২৪৭ 


“ছ্ন্দ-সরস্বতী; শীর্ষক প্রবন্ধে ৪118010 ছন্দ-কে 'শব-পাপ.ড়ি-গোণ।, ছন্দ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ ৪1181 অর্থে 'শব্দ-পাপংড়ি* এই কথাট। 
একবার ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাধু ভাষায় অবগ্ঠ 'পাপড়ি'কে বলা! হুয় 
দল” ; যেমন সগ্তদল, শতদল ইত্যাদি। হয়ত সতোন্দ্রনাথ দত্তের এই 
'শব-পাপংড়ি' কথাটার দ্বার! প্রভাবিত হইয়া! কেহ কেহ ৪$111ওর গ্রতিশব্ষ 
হিসাবে 'দল' কথাটি ব্যবহার করিতে .চাহেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ একটা রূপক 
হিসাবেই "শব্-পাপ.ড়ি কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি 1181৩ অর্থে 
দল” কথাটি কখনও প্রয়োগ করেন নাই। অন্য কোনও ছন্দোবিদ বা 
লেখকও পূর্বে করেন নাই। কোনও অভিধানে এই প্রয়োগের সমর্থন পাওয়া 
যায় না। 

31121 অর্থে “দল শব্ধটি ব্যবহারের ধাহার। পক্ষপাতী, তাহার কি 
জানেন যে ভারতীয় ছন্দঃশান্তে “দল” শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ কর! 
হইয়া থাকে? 1197019£ 1111779-এর অভিধানে পরিষ্কার ভাষায় বলা 
হইয়াছে যে ছন্দঃশান্ত্রে ব্যবহৃত “দল শবের অর্থ 10970186101) অর্থাৎ 1091? 
1108 01 58158. অধ্যাপক 17182007061] ও অধ্যাপক 1610) উভয়েরই 
মতে এক-একটি অম্ুষ্ুভ, শ্লোকে ১৬টি ৪01181016রু 1)6107196101॥ (বা 'দল' ) 
ঘুইটি করিয়া থাকে । সুতরাং “দল” যে ৪/11819 নহে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। 

প্রাকত পৈঙ্গলেও “দল” শবের অর্থ 17600156108, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
ভালাশঙ্কর ব্যাস কর্তৃক স্থসম্পাদিত প্রাকৃত পৈঙ্গলম্, গ্রন্থের £1995210তে 
( অভিধান অংশে ) বল! হইয়াছে ধে “দল” শব্ষের অর্থ 'অর্ধালী” অর্থাৎ "ছংদ ক 
অর্ধভাগ*। নানাবিধ ছন্দের ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে 'দল+ কথাটি অনেক বার ব্যবহৃত 
হইয়াছে, এবং খুব পরিফার ভাষাতেই বল! হইয়াছে ষে 'ধল”সচরণ (বা পদ) 
-" অর্ধালী - 10600190101). যেমন, হাকলি” ছন্দের বর্ণন! প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে যে ইহার 'প্রথম দলে থাকে ১১টি বর্ণ ও ১৪টি মাত্রা। “উত্তর ছলে? 
থাকে ১*টি অক্ষর ও ১৪টি মাত্রা। 'মধুভার' ছন্দের ব্যাখ্যাতেও বল! হইয়াছে 
যে দল” শষের অর্থ 'অধালী” (10600196101) ), 9011819 অর্থে ব্যবহৃত 
হুইয়াছে কখনও বর্ণ, বখনও “অক্ষর+। কিন্তু দল” সবক্ষেত্রেই কতিপয় 
৪5119]র সমষ্টি । 91119 অর্থে কখনও “দল” শবের প্রয়োগ হয় নাই। 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংস্কৃত বিগাগের একজন প্রবীণ অধ্যাপক 


২৪৮ 95119516 শব্দের বাংলা প্রতিশর্ঝ 


বলেন যে মন্ত্রের ছন্দ সম্পর্কে “দল” শবের ব্যবহার আছে। “দল' শব্জের অর্থ 
ছন্দোবন্ধের এক-একটি চরণ। বৈদিক গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিনটি অষ্টাক্ষর 
দল? । 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কৃতি সম্কলিত 'বলীয় শব্কোষ অভিধানে 
বল! হইয়াছে যে “দল” শব্দের অর্থ কখন কখন “অর্ধ? বা 'অর্ধাংশ+ হইয়া থাকে । 
(এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্যান কর্তৃক বাবহৃত “অর্ধালী কথাটি স্বভাবতঃই 
মনে পড়ে ।) 9)11819 অর্থে যে “দল শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে এমন 
কোনও আভাস বা ইঙ্গিত “বঙ্গীয় শব্ষকোষে' নাই। 

অতএব ৪1181ওর প্রতিশব্দ হিসাবে “দল” শবটি গ্রহণ করা যাইতে পারে 
না। বাহার! করিতে চাহেন তাহারা ত্রাস্তি-বিলাসেরই প্রশ্রয় দেন। 


